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প্রকাশকের নিবেদন (/৯১)। 445) 


পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম প্রধান অনুসঙ্গ হ’ল, বায়‘এ মুআজ্জাল । অর্থাৎ 
বাকী বিক্রিতে অধিক লাভ । এটি বেনামীতে সূদের ব্যবসা । যদিও সূদ 
কখনো ব্যবসা নয় বরং শোষণের নাম। জৌকের রক্ত শোষণ যেভাবে ব্যক্তি 
বুঝতে পারে না, এই ব্যবসার শোষণ তেমনি হয় নগদে অথবা কিস্তিতে 
অতি নিপুণভাবে ক্রেতাদের খুশী রেখে। পরিণামে ক্রেতাকে স্থায়ীভাবে 
রক্তশূন্য করা হয়। অথচ বিক্রেতার কোন ঝুঁকি থাকে না। 


সূদী কারবারীরা প্রতি বকেয়া কিস্তিতে নগদের সাথে যোগ করে সেটাকে 
পুনরায় নগদ বানায় ও তার উপরে সুদ যোগ করে। যাকে বলে চক্রবৃদ্ধি 
হারে সূদ ৷ যেমন ১০০ টাকায় ১০ টাকা সূদ দিতে না পারলে ১১০ টাকাই 
নগদে পরিণত হবে এবং তার সাথে পুনরায় ১০ টাকা হারে সুদ যোগ 
হবে। কিন্তু বায়‘এ মুআজ্জালে কেবল লাভই যোগ হয়। এটি চক্রবৃদ্ধি হারে 
সূদের চেয়ে কিছুটা সহজ। সেজন্যই অনেকে একে সূদ বলতে চান না। 
অথচ প্রত্যেক খণ, যা লাভ বয়ে আনে সেটাই হ’ল সূদ ৷ সেটা চত্রবৃদ্ধি 
হারে হৌক বা না হৌক । বিভিন্ন ব্যাংক-এনজিও, সমিতি এই ব্যবসায়ে 
লিপ্ত রয়েছে। মুমিন নর-নারীকে এসব থেকে সতর্ক করার জন্যই আমাদের 
এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা । 

উক্ত বিষয়ে মাসিক আত-তাহরীক-এর মার্চ ২০১৭ (২০তম বর্ষ ঙ৬ষ্ঠ সংখ্যা)- 
এর ‘দরসে হাদীছ’ কলামে উক্ত শিরোনামে মাননীয় লেখকের একটি নিবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। নিবন্ধটির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে আমরা 
সম্মানিত লেখকের মাধ্যমে তা পরিমার্জিত করে বই আকারে প্রকাশ 
করলাম । যা বিষয়বস্তুটিকে আরও পরিণত করেছে। খোলা মনে পাঠ করলে 
এর মাধ্যমে আল্লাহ্র রহমতে অনেকে উক্ত সূদী কারবার থেকে মুক্তি 
পাবেন বলে আশা করি । 


আল্লাহ মাননীয় লেখক এবং তার পিতা-মাতা ও পরিবারবর্গকে ইহকালে ও 
পরকালে সর্বোত্তম পারিতোষিক দান করুন- আমীন! 
বিনীত 
-প্রকাশক 
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হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক 
ব্যবসায়ের মধ্যে দুই বিক্রয় নিষেধ করেছেন’ ৷” অর্থাৎ নগদে একদাম ও 
বাকীতে অধিক দামে বিক্রি । এক কথায় বাকী বিক্রয়ে অধিক লাভ । 


ইমাম তিরমিযী বলেন, ‘এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ বিন আমর, আব্দুল্লাহ বিন ওমর 
ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে হাদীছ রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত 
অত্র হাদীছটি ‘হাসান ছহীহ’ এর উপরে বিদ্বানগণের আমল রয়েছে। কোন 
কোন বিদ্বান ব্যাখ্যা করেছেন, ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রি নিষিদ্ধ’ অর্থ যেমন 
কেউ বলল, আমি তোমার নিকট কাপড়টি বিক্রি করলাম নগদে ১০ টাকায় 
এবং বাকীতে ২০ টাকায় । অতঃপর তারা যদি কোন একটির উপর সিদ্ধান্ত 
নিয়ে পৃথক হয়, তাহ’লে তাতে কোন দোষ নেই’ । 


এখানে ইমাম তিরমিযীর উপরোক্ত ব্যাখ্যায় প্রশ্ন রয়েছে। কেননা যেকোন 
একটির উপরে নয়, বরং কম মূল্যটির উপর সিদ্ধান্ত হ’তে হবে, বাকীতে 
বেশী মূল্যের উপর নয়। কেননা সেটি সূদ হবে। যা আবু হুরায়রা (রাঃ) 
বর্ণিত অন্য হাদীছ (আরুদাউদ হ/৩৪৬১) দ্বারা প্রমাণিত । যা একটু পরেই 
আসবে। 


১. তিরমিযী হা/১২৩১; মুওয়াত্বব হ৷/২৪৪৪; নাসাঈ হা/৪৬৩২; আহমাদ হা/৯৫৮২; মিশকাত 
হ৷/২৮৬৮, হাদীছ ছহীহ ‘ক্ৰয়-বিক্ৰয়’ অধ্যায়-১১ ‘নিষিদ্ধ ব্যবসা’ অনুচ্ছেদ-৫ ৷ 
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উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আব্দুল ওয়াহহাব ইবনু আত্বা আল-বাগদাদী 
(মৃ. ২০৪ হি./৮২০ খৃ.) বলেন, ‘এটি তোমার জন্য নগদে দশ ও বাকীতে 
বিশ’ ইমাম ইবনু কুতায়বা দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬ হি.) বলেন, ‘নিষিদ্ধ 
ব্যবসা সমূহের অন্যতম হ’ল, এক বিক্রিতে দুই শর্ত । সেটি এই যে, কোন 
ব্যক্তি একটি মাল কিনবে দুই মাসের বাকীতে দুই দীনারে এবং তিন মাসের 
বাকীতে তিন দীনারে। আর এটা হ’ল এক বিক্রির মধ্যে দুই বিক্রি’ ।* 


উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় অন্যান্যগণ বলেন, বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে, 
আমি তোমার নিকট এই কাপড়টি বিক্রয় করলাম নগদে ১০০ টাকায় এবং 
বাকীতে ১২০ টাকায় । এতে যদি ক্রেতা বলে ‘আমি কবুল করলাম’ । 
অতঃপর এঁ অবস্থায় স্থান ত্যাগ করে ও পৃথক হয়ে যায়। অথচ নগদ না 
বাকী সেটা নির্দিষ্ট না করে, তাহ*’লে এই অজ্ঞতার কারণে ব্যবসাটি বাতিল 
হবে । কিন্তু যদি দু’টি মূল্যের কোন একটিতে মূল্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় । যেমন 
ক্রেতা বলল, আমি অধিক মূল্যে বাকীতে মাল খরীদ করতে রাযী হ’লাম, 
তাহ'লে উক্ত ব্যবসা সিদ্ধ হবে। কারণ এখানে অজ্ঞতা থাকবে না। 
মিশকাতের বাংলা অনুবাদক নুর মুহাম্মাদ আ’জমী উক্ত হাদীছের (হ/২৭৪৪ 
(৩6) ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ নগদ দামে পাচ টাকা মূল্য, আর বাকী নিলে 
ছয় টাকা, একদিক নির্ধারিত না করিয়া ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা নিষিদ্ধ (পৃ. 
৬/৫৮) । 

জবাব : উক্ত ব্যাখ্যা গহণযোগ্য নয়। কারণ উক্ত হাদীছে অজ্ঞতা বা মূল্য 
নির্ধারিত না করে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করার কিছু নেই । বরং এর ব্যাখ্যা 
সুস্পষ্ট । তাছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) 
এরশাদ করেন, ৬ 3 US aT ও EY LU 22 ‘যে ব্যক্তি 
একটি ব্যবসায়ে দু'টি বিক্রয় করে সে কম মূল্যেরটা নিবে অথবা সূদ 
নিবে’ ৷" 


২. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম ওরফে ইমাম ইবনু কুতায়বা বাগদাদী দীনাওয়ারী 
(২১৩-২৭৬ হি./৮২৮-৮৮৯ খৃ.),_গারীবুল হাদীছ (বাগদাদ : আনী প্রেস, ১ম সংস্করণ 
১৩৯৭ হি./১৯৭৭ খৃ.) ll ছহীহাহ হা/২৩২৬-এর ব্যাখ্যা a পৃ.। { 

৩. আবুদাউদ হা/৩৪৬১; হাকেম হা/২২৯২; মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬২৯; ছহীহাহ হা/২৩২৬; 
শিরোনাম : ‘অধিক মুল্যে বাকীতে বিক্রি’ । 
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এখানে ক্রেতাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে দু'টির যেকোন একটি গ্রহণ 
করার হয় সে নগদে কম মূল্যে খরীদ করবে, যা সিদ্ধ । নয় বাকীতে বেশী 
মূল্যে খরীদ করবে, যা সূদ এবং যা নিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ 
করেছেন। এর মধ্যে অজ্ঞতার কিছু নেই । 


বস্তুতঃ মূল্য স্থির করায় অজ্ঞতা থাক বা না থাক এবং এক সাথে হৌক বা 
কিস্তিতে হৌক বাকীতে বেশী মূল্য নিলেই সেটা সূদ হবে। কেননা 


রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ৷ $ ৬% ‘সূদ হয় বাকীতে’ ॥$ 


তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যবসায়ে নগদে এক বিক্রি ও বাকীতে 
আরেক বিক্রি নিষেধ করেছেন’ মর্মে হাদীছের (আহমাদ হা/৩৭৮৩) রাবী 
সিমাক বিন হারব, যিনি একজন বিখ্যাত তাবেঈ এবং যিনি ৮০ জন 
ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, বিরোধের কারণে তার ব্যাখ্যাই এখানে 


গ্রহণযোগ্য হবে। তিনি বলেন, এর অর্থ হ'ল, ৯ 1% 5 3 
1457 144 0% 74914571494 ‘বিক্ৰেতা বলবে, বস্তুটি বাকীতে 
অত টাকায় এবং নগদে এত টাকায়’ ৷ এরূপ স্পষ্ট ব্যাখ্যার পরেও যদি 
কেউ অস্পষ্টতার দোহাই দেন, তবে সেটা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে? 


আমর ইবনু শু‘আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা হ’তে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘খণ ও ক্রয়-বিক্রয় একসঙ্গে করা 
হালাল নয়। এক ব্যবসায়ে দুই শর্ত জায়েয নয়। যাতে লোকসানের ঝুঁকি 
নেওয়ার দায়িত্‌ নেই, তাতে লাভ দাবী করার অধিকার নেই এবং যে বস্তু 
তোমার হাতে নেই, তা বিক্রি করা হালাল নয়’ ৷* অর্থাৎ ব্যবসায়ে লাভ- 
লোকসান দু’টিরই ঝুঁকি আছে। কিন্তু সূদে লোকসানের ঝুঁকি নেই । প্রচলিত 
বায়‘এ মুআজ্জালে উক্ত নিষিদ্ধ বিষয়গুলির অধিকাংশ রয়েছে। বড় কথা 
এতে লোকসানের কোন ঝুঁকি নেই । 


8. বুখারী হা/২১৭৯; মুসলিম হা/১৫৯৬; মিশকাত হ৷/২৮২৪ ‘সুদ’ অনুচ্ছেদ । 

৫. আহমাদ হা/৩৭৮৩, ১/৩৯৮ ‘ছহীহ লেগায়রিহী’ আরনাউত্্‌; ইরওয়া হা/১৩০৭-এর 
আলোচনা ৫/১৪৯; ছহীহাহ হা৷/২৩২৬-এর আলোচনা ৫/৪২০-২১ পৃ. । 

৬. তিরমিযী হা/১২৩৪; আবুদাউদ হ/৩৫০৪; নাসাঈ হা/৪৬১১; আহমাদ হা/৬৬৭১; ইবনু 
মাজাহ হা/২১৮৮; মিশকাত হা/২৮৭০ ‘নিষিদ্ধ ব্যবসা সমূহ’ অনুচ্ছেদ । 
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হীলা-বাহানা করা পাপ : 
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ১ 


dl 6 di eb ES 3545 C47 0195775 ‘তোমৰা এঁরূপ 
পাপ করোনা যেরূপ পাপ করেছিল ইহুদীরা । তোমরা ন্যুনতম কৌশলের 
মাধ্যমে আল্লাহকৃত হারাম সমূহকে হালাল করো না’ ।* 


উক্ত হাদীছে মুসলিম উম্মাহকে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিভিন্ন কৌশলে হারামকে 
হালাল করতে নিষেধ করা হয়েছে। সব জাতির মধ্যেই কমবেশী এটা 
আছে। কিন্তু এখানে ইহুদীদের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হ’ল এই যে, 
ধোকা ও প্রতারণায় বাড়াবাড়ি করার কারণে ইহুদী জাতি দৃষ্টান্তমূলকভাবে 
আল্লাহ্র গযবে পতিত হয়েছে এবং তারা কি্ন্য়ামত পর্যন্ত অভিশপ্ত জাতি 
হিসাবে নিন্দিত হয়েছে” 


আল্লাহ্‌র হুকুমে নবী দাউদ (আঃ) তাদেরকে তাদের সাপ্তাহিক ইবাদতের 
দিন শনিবারে সাগরে মাছ ধরতে নিষেধ করেছিলেন এবং এঁ দিন তাদেরকে 
ইবাদতে রত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । আল্লাহ তাদের ঈমানের পরীক্ষা 
নিলেন এবং ছুটির দিন অধিকহারে কিনারায় মাছের আগমন ঘটতে লাগল । 
এতে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে তারা কৌশল করল যে, তারা শনিবার 
দিনের বেলায় নদীর নালাতে মাছ প্রবেশ করিয়ে সন্ধ্যায় নালার মুখ বন্ধ 
করে দিত এবং পরদিন রবিবার সকালে মাছ ধরত । তাদের এই হারামকে 
হালাল করার অপকৌশল দেখে ঈমানদারগণ তাদের নিষেধ করেন। কিন্তু 
তারা তা অমান্য করলে গ্রামের মাঝখানে দেওয়াল খাড়া করে তারা তাদের 
থেকে পৃথক হয়ে যান। এরপর একদিন তাদের কোন সাড়া-শব্দ না পেয়ে 
ঈমানদারগণ উপর থেকে তাকিয়ে দেখেন যে, তারা সব আল্লাহ্র গযবে 
বানরে পরিণত হয়েছে। অতঃপর তিনদিনের মধ্যে তারা মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে 
যায়। ক্বাতাদাহ বলেন, যুবকগুলি বানরে ও বৃদ্ধগুলি শুকরে পরিণত হয়।* 


৭. ইবনু বাত্বাহ (মৃ_৩৮৭ হি.), LU Et 
মাকতারুল ইসলামী, তয় সক্রণ, ত ) ৪৭ ও ইবনুল কৃইয়িম, সনদ 
‘হাসান’; আলবানী প্রথমে হাসান’ AIEEE 

৮. বাক্বারাহ ২/৬১; পা ফাতেহা ৭; তিরমিযী হা/২৯৫৪ । 

৯. কুরতুবী; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ৬৫ আয়াত । 
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সেই থেকে এই জাতি 5/5574 ৮ ‘বানর ও শুকরের জাতি’ 
বলে ইতিহাসে কুখ্যাত হয়ে যায় । 


আল্লাহকৃত হারামকে হালাল করার অপকৌশল করার জন্যই তাদের এই 
চরম পরিণতি হয়েছিল । আজও কোন জাতি তাদের অনুকরণ করলে 
আল্লাহ একই শাস্তি বা তার চাইতে কঠিন কোন শাস্তি দুনিয়াতে প্রেরণ 
করতে পারেন। যাকে রুখবার ক্ষমতা মানুষের নেই। এইডস, ক্যান্সার, 
ইবোলা, জিকা ভাইরাস ইত্যাদি নিত্য নতুন মরণ ব্যাধির ভাইরাস বা 
আবহাওয়া পরিবর্তনের গযব কি এ যুগের মানুষের জন্য কঠিনতম দুনিয়াবী 
শাস্তি নয়? আখেরাতে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি তো আছেই । 

আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন। কিন্তু 
মক্কার নেতারা ব্যবসা ও সূদের পার্থক্য না বুঝে বলেছিল, }৮ 5% ০১ 
৬% ‘ব্যবসা তো সুদেরই মতো’ (বাকারাহ ২/২৭৫) কেননা মালের বিনিময়ে 
টাকা পেলে যদি ব্যবসা হয়, তবে টাকার বিনিময়ে টাকা পেলে সেটা সুদ 
হবে কেন? দু*টি তো সমানই। অথচ মাল বেচা-কেনায় সম্পদের প্রবৃদ্ধি 
হয়। নিত্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। অর্থনীতির চাকা গতিশীল হয় । 
সমাজের সর্বত্র সম্পদের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে টাকার বিনিময়ে 
কেবল টাকা আসে যা খাওয়া যায় না বা ব্যবহার করা যায় না। কারণ 
টাকা কোন সম্পদ নয়। বরং সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়ের একটা মাধ্যম মাত্র। 
যার নিজস্ব কোন মূল্য নেই। এই মৌলিক পার্থক্য না বুঝে শয়তানী 
চলেছি। যার অন্যতম হ’ল বায়‘এ মুআজ্জাল (5%) এ) । যার অর্থ 
বাকীতে অধিক মূল্য আদায়ের ব্যবসা । অর্থাৎ একটা বস্তু নগদে কিনলে 
কম দাম এবং বাকীতে কিনলে বেশী দাম। চাই সেটা কিস্তিতে হৌক বা 
নগদে হৌক । এটা তো পরিষ্কার সুদ । কেউ নগদে ১০০ টাকা খণ নিলে 
এবং পরবর্তীতে কিস্তিতে বা একসাথে খূণ পরিশোধের সময় টাকা বেশী 
দিলে সেটা সূদ হয়। এতে কোন মতভেদ নেই । তাহ’লে মাল বিক্রির সময় 
নগদে একদাম ও বাকীতে বেশী দাম নিলে সেটা সূদ হবে না কেন? অথচ 
ব্যবসার নামে এটাই এখন চলছে সর্বত্র । 
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ব্যাংক ও এনজিও খণের সূদের কিস্তি আদায়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে মানুষ । 
তাছাড়া একে ভিত্তি করে চালু হয়েছে আরও বন্ু কিছু অন্যায় প্রথা ৷ 
ফলাফল দাড়িয়েছে এই যে, ২০১৬ সালের সর্বশেষ হিসাব মতে পৃথিবীর 
৯৯ ভাগ মানুষের সম্পদ এক ভাগ মানুষের হাতে জমা হয়েছে। 
এমনকি মর্মান্তিক খবর এই যে, মাত্র ৮ জন মানুষের হাতে এই সম্পদ 
রয়েছে। অথচ একেই বলা হচ্ছে, অংশগ্রহণমূলক অর্থনীতি বা গণতান্ত্রিক 
অর্থনীতি । যা স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। এই রাক্ষুসী পুঁজিবাদী 
অর্থনীতির হাত থেকে বাচতে চাইলে দলমত নির্বিশেষে সকলকে সৃষ্টিকর্তা 
আল্লাহ প্রেরিত ন্যায় বিচার ভিত্তিক ইসলামী অর্থনীতির কাছে মাথা নত 
করতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। অনেকে সমাজতন্ত্রকে পুঁজিবাদের 
সমাধান ভাবেন। অথচ ওটা হ’ল, ব্যক্তি পুঁজিবাদের বদলে রাষ্ট্রীয় 
পুঁজিবাদ ৷ যা ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে তাকে কারাগারের কয়েদী বানায় । 
মানুষের স্বভাববিরুচ্ধ হওয়ায় তা জন্মের সাথে সাথে মারা পড়েছে। কেবল 
একটা ধারণা হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান নিয়েছে। 


যুক্তি সমূহ : 
বায়‘এ মুআজ্জালকে হালাল করার জন্য বিভিন্ন যুক্তি দেওয়া হয়। যেমন 


(১) ক্রেতাকে সময় দেওয়ার প্রতিদান হিসাবে বিক্রেতাকে কিছু বেশী অর্থ 
দেওয়াটা যুক্তির দাবী । 


জবাব : সময়ের প্রতিদান একা বিক্রেতা পাবে কেন? ক্রেতাকেও পেতে 
হবে। বিলম্বিত সময়ে ক্রেতার কোন ক্ষতি হ’লে এবং কিস্তি সময়মত এবং 
যথাযথভাবে দিতে সক্ষম না হলে বিক্রেতা তখন বর্ধিত মূল্যে কোনরূপ 
ছাড় দিবেন কি? অতএব সময়ের সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিক্রেতা ও ক্রেতা 
উভয়ে সমান। কেবল বিক্রেতাই একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করবেন এবং 
তার জন্য বাড়তি মূল্য দাবী করবেন, এটা অত্যাচার এবং এটাই সুদ । 
অতএব ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি নগদ হ’তে হবে । বাকীতে পরিশোধ করলে কোন 
পক্ষই বাড়তি সুবিধা চাইতে পারবেন না। বিশেষ করে বিক্রেতা বাড়তি 
মূল্য দাবী করতে পারবেন না। এ সময় বাড়তি মূল্যে উভয়ে সম্মত হয়ে 
চুক্তিবদ্ধ হ’লেও এ চুক্তি বাতিল হবে। কেননা ওটা অত্যাচারমূলক চুক্তি 


রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, SEU Jou G8 dh oS SS 2 YF 
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১% 5৬ যে কোন শৰ্ত যা আল্লাহ্‌র কিতাবে নেই তা বাতিল । যদিও 
সেখানে একশত শর্ত থাকে’ ৷”? 

তিনি আরও বলেন, 3 ১১৬ ৪2> ০ YL 2 52 0 2) 
WE BNE LE Lt Sab yrs SE Spd Ur I 
‘মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি জায়েয । তবে এ সন্ধিচুক্তি নয়, যা হালালকে 
হারাম করে অথবা হারামকে হালাল করে। আর মুসলমানেরা থাকবে 
তাদের শর্ত সমূহের উপরে কেবল এ শর্ত ব্যতীত, যা হালালকে হারাম 
করে অথবা হারামকে হালাল করে’ ৷” 

একই অবস্থা ঝাণ দানের ক্ষেত্রে । কাউকে খণ দিলে তার বিনিময়ে বাড়তি 
টাকা দেওয়াটাই সূদ ৷ চাই সেটা কিস্তিতে হৌক বা একত্রে হৌক । কেননা 
যেকোন খণ যা লাভ নিয়ে আসে সেটাই সূদ ৷'২ কোন কোন বিদ্বান বলেন, 
সহনীয় মাত্রায় নিলে সেটী জায়েয হবে। কিন্তু উচ্চ মাত্রায় নিলে সেটা যুলুম 
হবে, যা নিষিদ্ধ’ ৷"* এ এক আজব ফৎওয়া ৷ অল্প সুদ জায়েয এবং বেশী 
সূদ হারাম, এটা কোন নিয়মে পড়ে? অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ০ 
£7> 45 525 4 “যার বেশীতে মাদকতা আনে, তার কমটাও 
হারাম’ ।** মদ্যপান কম হৌক বেশী হৌক দু’টিই হারাম। একইভাবে 
সুদের হার কম হৌক বা বেশী হৌক দু’টিই হারাম । 

(২) আর যাই হৌক এটি একটি ব্যবসা তো বটে ৷ যা সমাজের মানুষ মেনে 
নিয়েছে। অতএব এটি হালাল । 

জবাব : ইসলাম আসার পর আরব জাতির মধ্যে সে সময়ে প্রচলিত ৩০-এর 
অধিক ব্যবসাকে হারাম করা হয়। যেমন মুহাক্বালাহ, মুখাযারাহ, মুনাবাযাহ, 


১০. আহমাদ হা/২৫৫৪৩; ইবনু মাজাহ হা/২৫২১; মিশকাত হা/২৮৭৭। 

১১. তিরমিযী হা/১৩৫২, হাদীছ ছহীহ; আবুদাউদ হা/৩৫৯৪; ইবনু মাজাহ হা/২৩৫৩; মিশকাত 
হা/২৯২৩; ইরওয়া হা/১৩০৩-এর ব্যাখ্যা ৫/১৪৪ । 

১২. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত ৬, %% ৬ % ০৮% {5 ইরওয়া হা/১৩৯৭; 
ইবনুল ক্বাইয়িম, ই‘লামুল মুওয়াক্কেঈন (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ 
১৪১১ হি./১৯৯১ খৃ.) ১/২৫১ পূ. 

১৩. ওমর বিন আব্দুল আল-মাতরাক, আর-রিবা ওয়াল মু‘আমালাতিল মাছরাফিইয়াহ ২৫৫ 


xl 
১৪. (িরমিষী হ/১৮৬৫; ইবনু মাজাহ হ৷/৩৩৯২-৯৪; মিশকাত হা/৩৬৪৫ ৷ 
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মুলামাসাহ, মুযাবানাহ, মুআওয়ামাহ, ঈনাহ, হিছাত, ছুনিয়া, গারার, কালী, 
উরবান ইত্যাদি । অতএব ব্যবসার নামে সমাজে চালু হ’লেই সেটা হালাল 
হবে, এটা আবশ্যিক নয়। বরং এসব ব্যবসা স্বার্থবাদীদের ও পুঁজিপতিদের 
স্বার্থে তাদের দ্বারাই সৃষ্ট । যা গরীবের প্রতি এবং খণ গ্রহিতার প্রতি অত্যাচার 
করে মাত্র । যেমন আমাদের দেশে চালু হয়েছে ‘মূল্য সংযোজন কর’ বা ভ্যাট 
প্রথা । এরপরেও রয়েছে বিক্রয় কর, আবগারী শুল্ক বা পাপ কর ইত্যাদি নানা 


ধরনের অত্যাচার মূলক কর। অথচ ইসলামী অর্থনীতির মূল কথা হ'ল 
৩১/৮ U5 ১, ‘অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না' 
(বাকারাহ ২/২৭৯) । ফলে ব্যবসার নামে চালু হওয়া সকল প্রকার শোষণ ও 


অত্যাচার মূলক অর্থনৈতিক বিধি-বিধান ইসলাম বাতিল করেছে। যাতে 
সমাজের সকল মানুষ সমভাবে ও ন্যায়ানুগভাবে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়। 


(৩) ব্যবসায়ী ইচ্ছামত দব্যমূল্য বাড়াতেও পারে কমাতেও পারে। বিশেষ 
করে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে রাযী হ’লে যেকোন চুক্তি তারা করতে পারে। 
অতএব সমস্যা কোথায়? 


জবাব : এটা হ’ল ফটকাবাজ ব্যবসায়ীদের কথা । যা ব্যবসায়িক শিষ্টাচারের 
পরিপন্থী । কেননা দ্রব্যমূল্য উঠানামা করে মূলতঃ চাহিদা ও যোগানের 
ভিত্তিতে এবং দ্রব্যের মান বিচারে । এরপরেও এটা সাময়িকভাবে মেনে 
নিলেও মূল বিষয়টি থাকছে অন্যখানে। আর তা হ’ল মূল্য দেরীতে 
পরিশোধ করলে তাকে অধিক মুনাফা দিতে হবে সময়ের মূল্য হিসাবে। 
এটাতো ঠিক এঁ সূদী কারবারীর মত যে ১০০ টাকা খণ দিয়ে পরে 
পরিশোধের সময় ১১০ টাকা আদায় করে তার খণের মুনাফা হিসাবে। 


(8) বায়‘এ মুআজ্জাল তো বায়‘এ সালামের মত । যা ইসলাম জায়েয 
করেছে। 


জবাব : দু’টি সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের বিপরীত ৷ কারণ (ক) বায়‘এ সালামে 
আগে মূল্য পরিশোধ করা হয় এবং পরে মাল নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে 
বায়‘এ মুআজ্জালে মাল আগে নেওয়া হয়। মূল্য পরে দেওয়া হয়। অতএব 
একটির উপর অপরটির ক্ব্য়াস বাতিল । (খ) বায়‘এ সালাম সিদ্ধ হওয়ার 
ব্যাপারে স্পষ্ট দলীল রয়েছে। অথচ বায়‘এ মুআজ্জালে এরূপ কোন দলীল 
নেই । আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় 
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হিজরত করার পর দেখলেন যে, তারা এক বছর বা দু’বছর মেয়াদে নগদ 
টাকায় আগাম ফল বিক্রি করে। তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি বাকীতে 
ফল বিক্রি করবে, সে যেন নির্দিষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট ওযন ও নির্দিষ্ট মেয়াদে তা 
বিক্রি করে।** (গ) বায়‘এ সালামে মাল দেরীতে দেওয়ার কারণে মূল্য বৃদ্ধি 
করার সুযোগ নেই । অথচ বায়‘এ মুআজ্জালে মাল হাতে থাকা সত্ত্বেও 
কেবল মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত এবং 
শেষেরটি অত্যাচারমূলক ৷... 

(ঘ) বায়‘এ সালামে ক্রেতা ও কৃষক উভয়ে লাভবান হয়। কৃষক আগাম ও 
দ্রুত ফসলের মূল্য পাওয়ায় তা কৃষিতে ব্যয় করতে পারে। অন্যদিকে 
ক্রেতা মৌসুমের সময় ফসল পায়। এতে উভয়ে লাভবান হয়। এমন নয় 
যে, মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে তাকে অধিক মূল্য দিতে হয় । 

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি উটের বিনিময়ে দু'টি ছাদাক্বার উট খরীদ 
করেছেন (আহমাদ হা/৬৫৯৩)। অতএব বাকীতে মাল বিক্রয়ে দ্বিগুণ মূল্য 
নেওয়া যাবে। 


জবাব : এটি নগদ ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয় । বাকীতে বিক্রয়ের কারণে দু’টি 
উট নয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, অনেক সময় দু*টি উটের চাইতে 
একটি উট উত্তম হয়ে থাকে ।”* তাছাড়া এটি উট-ছাগল ইত্যাদির ব্যাপারে 
খাছ হ’তে পারে। কিন্তু এর উপর ক্্য়াস করে স্বর্ণ-রৌপ্য সহ অন্যান্য 
সকল ব্যাপারে বেশী নেওয়া যাবে না। কেননা তাহ’লে সেটা রিবা-আল- 
ফযল বা ‘অতিরিক্ত নেবার সূদ’-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যা স্পষ্টভাবে 
নিষিদ্ধ । 

(৬) বায়‘এ মুআজ্জালের মধ্যে উভয় পক্ষের সুবিধা আছে। এখানে ক্রেতা 
তার মাল আগেই পেয়ে যান কোনরূপ অগ্রিম না দিয়েই ৷ তাছাড়া কিস্তিতে 
মূল্য পরিশোধ তার পক্ষে সহজ হয়। অন্যদিকে বিক্রেতা কিস্তিতে মাল 
বিক্রি করে অধিক লাভবান হন। 

জবাব : এই যুক্তি অচল, কয়েকটি কারণে । যেমন এই যুক্তিই তো সূদের 
বেলায় দেওয়া হয়। সেখানে সূদ গ্রহিতা নগদ টাকা পেয়ে উপকৃত হয় । 


১৫. বুখারী হা/২২৪০; মুসলিম হ৷/১৬০৪; মিশকাত হা/২৮৮৩ ৷ | 
১৬. বুখারী 'ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়, ‘দাস-দাসী ও পশুর বিনিময়ে পশু বাকীতে বিক্রয়’ এ এ ০১) 


(4 ০1594, ০554 অনুচ্ছেদ-১০৮ । 
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অন্যদিকে সূদদাতা দেরীতে টাকা পরিশোধের বিনিময়ে অধিক টাকা সায়। 
এতে উভয়ে লাভবান হয়। ফলে বায়‘এ মুআজ্জাল ও সূদী কারবারে কোনই 
পার্থক্য রইল না । 


(৭) দেরীতে অধিক মূল্যে মাল বিক্রেতা শর্তাধীনে এটা করে থাকেন। 
কেননা তিনি পুরাপুরি ভরসা পান না যে, ক্রেতা যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ 
করবে। সেকারণ তিনি বিক্রয় করেন এভাবে যে, মূল্য পরিশোধ যত দেরী 
হবে, তত অধিক মূল্য দিতে হবে নির্দিষ্ট হারে। 


জবাব : এটাই তো সূদী খঝণের পক্ষে প্রধান যুক্তি । ঝণদাতা খাণ দিয়ে 
টাকা বসিয়ে রাখবে । অথচ তার বিনিময়ে কোন লাভ পাবে না এটাতো 
হ’তে পারে না । বায়‘এ মুআজ্জালে তো সেটাই যুক্তি হ’ল । 


(৮) জমহুর বিদ্বানগণ বায়‘এ মুআজ্জালের পক্ষে মত দিয়েছেন। 


জবাব : এ দাবী সঠিক নয়। কেননা পরবর্তী বিদ্বানগণের অনেকে উক্ত 
বিষয়ের পক্ষে মত প্রকাশ করলেও প্রথম যুগের মুজতাহিদ বিদ্বানগণ এর 
বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া ছাহাবী ও তাবেঈগণ এর বিরোধিতা 
করেছেন। আর ছাহাবী ও তাবেঈগণের ব্যাখ্যা পাওয়ার পর পরবর্তী 
বিদ্বানগণের ব্যাখ্যা ধর্তব্য নয়। বরং এটাই সত্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও 
ছাহাবীগণের যামানায় যেটা দ্বীন ছিল না, পরবর্তী যামানায় সেটা দ্বীন 
হিসাবে গ্রাহ্য হবে না। আর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আহলে সুন্নাত বিদ্বান 
এ বিষয়ে একমত যে, ‘কোন বিষয়ে যখন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন ছহীহ 
হাদীছ পাওয়া যাবে, তখন তা অন্য কারু কথায় পরিত্যাগ করা হালাল নয়, 
তাই সেটা যার কথাই হৌক না কেন’ ।** ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রয় নিষিদ্ধ’ 
মর্মের হাদীছ (তিরমিযী হ/১২৩১) এবং সেটা কেউ করলে কম মূল্যেরটা সিদ্ধ 
হবে; বেশীটা ‘রিবা’ বা সুদ হবে’ (আরুদাউদ হ/৩৪৬১) মর্মের হাদীছ দু'টি 
ছহীহ । এতে সকল বিদ্বান একমত । অতএব উক্ত ব্যবসা হারাম হওয়ার 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 


এক্ষণে আমরা উক্ত বিষয়ে ছাহাবীগণের ব্যাখ্যা পেশ করব ।- 


১৭. ইমাম শাফেঈ, আর-রিসালাহ ৫৯৯ পৃ.; আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জিয়াতুন, কুয়েত ১৪০৬ 
হি./১৯৮৬ খৃ. ৷ 
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(১) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রো) বলেন, Ai ~) i cE 3 
2 3 ws ১৬ Se) ss EE BE 2 ALS 


‘যখন তুমি নগদে এক দাম নির্ধারণ করবে এবং নগদে এক দামে বিক্রি 
করবে, তাতে কোন দোষ নেই । আর যখন তুমি নগদে এক দাম ও 
বাকীতে আরেক দাম নির্ধারণ করবে, সেটা হবে না। কেননা ওটা রৌপ্যের 
বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয় মাত্র’।*” অর্থাৎ যদি বলা হয়, এই মালটি ১০০ 
টাকায় নগদ বিক্রি হবে। কিন্তু এক বছরের বাকীতে ১২০ টাকা দিতে 
হবে। তখন সেটা হারাম হবে অপেক্ষার বিনিময় দাবী করার কারণে । আর 
এটাই হ’ল বায়‘এ মুআজ্জাল ৷ 

(২) আব্দুল্াহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, এ i) ণU, iio 3 i 
SSG sd UN 0 SG MH ON YY: (aE ‘এক ব্যবসায়ের 
মধ্যে দুই বিক্রি হ’ল সূদ ৷ আর তা হ’ল, বিক্রেতা বলবে, নগদে এত টাকা 
এবং বাকীতে এত টাকা’ ৷** 

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 45 | $903 53%: 6 13) 
rls HUGS Meld STG IS Uf 155 
-2% এ৷ (৮, ‘যখন কেউ বলে, এই মালটি এখন এত দরে বিক্রি হবে। 
তবে আমি তোমার নিকট এ মাল বাকীতে বিক্রি করব অধিক দামে, 
তাহ’লে এটি হবে ‘রিবা’ বা সুদ । যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ।** 
অতঃপর তিনি ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত উপরের উদ্ধৃতিটি পেশ করেন। 


এ ব্যাপারে কারু মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে তিনি উল্লেখ করেননি । 
থাকলে তিনি তার নীতি অনুযায়ী বলতেন যে, এ বিষয়ে দু'টি মত 


রয়েছে (৩১১ 4৯) । 


১৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৫০২৮; আওনুল মাবুদ শরহ আবুদাউদ হা/৩৪৬২; আব্দুর রহমান, 

আব্দুল খালেক, আল-কৃওলুল ফাছল ২৮-২৯ পৃ. । 

১৯. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হ৷/২০৪৫৪; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১০৫৩, ৫০২৫; সনদ ছহীহ, 
ইরওয়া হা/১৩০৭, ৫/১৪৮ । 

২০. ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি./১২৬৩-১৩২৮ খৃ.), মজমূ‘ ফাতাওয়া ২৯/৩০৬-০৭; 
আল-ক্বাওলুল ফাছল ২৮-২৯ পৃ. 
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(৩) আবুল মিনহাল (রাঃ) বলেন, 

Ue Io US e380 GAD SY OEE Jill al 

gS LEZ ny be dl ENS AG ly My Ls 
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যায়েদ বিন আরক্বাম ও বারা বিন আযেব (রাঃ) দু'জন একটি ব্যবসায়ে 

শরীক ছিলেন। তারা রূপা কিনলেন নগদে ও বাকীতে । এ খবর রাসুলুল্লাহ 


(ছাঃ)-এর নিকটে পৌছলে তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, যেটা নগদে, 
ওটা বহাল রাখো এবং যেটা বাকীতে ওটা বাতিল করো’ ৷** 


অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, একই মালে কেবল নগদে বেচা-কেনা 
জায়েয । কিছু অংশ নগদে ও কিছু অংশ বাকীতে নয়। অত্র হাদীছে এটাও 
বুঝা যায় যে, সমান টাকায় বা সমান সম্পদে শরীকানা ব্যবসা জায়েয ।*২ 


তাবেঈগণের ব্যাখ্যা : 

(১) মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হি./৬৫৩-৭২৯ খৃ.) : 

FEF Ls Hf MS TUS ky CU: AEST 
bl ‘তিনি একথা বলা অপসন্দ করতেন যে, আমি তোমার নিকট নগদে 


১০ দীনারে বিক্রি করলাম অথবা বাকীতে ১৫ দীনারে বিক্রি করলাম’ ।** 
তিনি এটাকে অপসন্দ করতেন এজন্য যে, তিনি এটা করতে নিষেধ করতেন । 


(২) তাউস বিন কায়সান (মৃ. ১০৬ হি./৭২৪ খৃ.) : 

SF EF US HE LF UF GLUES KI U6 3 
sist anf dL od 81৯ 4 &ন। যদি কেউ বলে যে, 
মালটি এত এত দরে এত এত মেয়াদে, অতঃপর তার উপর নির্ধারিত হয়, 
তাহ’লে সেটা কম মূল্যেরটাতে নির্ধারিত হবে দীর্ঘতর মেয়াদ পর্যন্ত" ।* 


২১. আহমাদ হা/১৯৩২৬, সনদ ছহীহ, আরনাউত্ব; বুখারী হা/২৪৯৭, ৩৯৩৯ । 
২২. নায়লুল আওত্বার ‘শারিকাহ ও মুযারাবাহ’ অধ্যায় ৭/৪-৫ পৃ. । 

২৩. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৩০; সনদ ছহীহ । 

২৪. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৩১; সনদ ছহীহ । 
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উল্লেখ্য যে, তাউস থেকে সাঈদ সূত্রে উদ্ধৃত উক্ত বর্ণনাটি যা মুছান্নাফ 
আব্দুর রাযযাক (হ/১৪৬২৬) ও মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ-তে এসেছে 
সংক্ষিপ্তভাবে এবং শেষে বলা হয়েছে ১৬ ৯,৬ ১ a 5 5 
< (৮ ‘অতঃপর (নগদে কম অথবা বাকীতে বেশী) যে কোন একটির 
উপর যদি মাল বিক্রয় হয় ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাতে 
কোন দোষ নেই’ এ বর্ণনাটি ছহীহ নয় ।** 

(৩) সুফিয়ান ছওরী (৯৭-১৬১ হি./৭১৬-৭৭৭ খৃ.) : 

তিনি বলেন, ‘যখন তুমি বলবে যে, আমি এই মালটি তোমার কাছে নগদে 
এত দামে এবং বাকীতে এত দামে বিক্রি করব, এ অবস্থায় ক্রেতা চলে 
যায়। তখন যেকোন একটির উপর যদি ব্যবসা নির্ধারিত হয়, তবে সেটা 
হবে মাকরূহ । এটি হবে এক ব্যবসায়ের মধ্যে দুই বিক্রয় । যা মারদূদ বা 
প্রত্যাখ্যাত । এটি নিষিদ্ধ । যদি তোমার মাল যথাযথভাবে পেয়ে যাও, 
তাহ’লে তা নিয়ে নিবে। আর যদি বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়, তাহ’লে দু’টি 
মূল্যের মধ্যে অধিকতর কম মূল্যে এবং অধিকতর বেশী মেয়াদে মাল 
বিক্ৰয় করা তোমার জন্য করণীয় হবে’ ৷** 

(৪) ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭ হি./৭০৭-৭৭৪ খৃ.) : 

ইনিও সংক্ষেপে অনুরূপ বলেছেন এবং তার মধ্যে আরও আছে, ‘যদি তাকে 
বলা হয়, যদি উক্ত দু'টি শর্তের উপর ক্রেতা মাল নিয়ে চলে যায়? জওয়াবে 
তিনি বলেন,- ১৮) Eo sl ol Bl > ‘তাহ'লে দু'টি মুল্যের 
মধ্যে অধিকতর কম মূল্যে এবং অধিকতর বেশী মেয়াদে মাল বিক্রয় 
হবে’ In 

মুহাদ্দিছ বিদ্ধানগণের ব্যাখ্যা : 

(১) ইমাম নাসাঈ (২১৫-৩০৩ হি./৮২৯-৯১৫ খৃ.) : 

তিনি স্বীয় সুনানে ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রয়’ অনুচ্ছেদ-এর সাথে ব্যাখ্যা 
দিয়ে বলেন, ee] 2 EAP I 22 sls LL oa ny 


২৫. ছহীহাহ হা/২৩২৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য ৫/৪২১ পৃ. 
২৬. আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৩২ । 
২৭. খাত্ববাবী, মা‘আলিমুস সুনান ৫/৯৯ পৃ. । 
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‘এটি হ’ল এই যে, বিক্রেতা বলবে, আমি এই মালটি তোমার নিকট বিক্রয় 
করব নগদে ১০০ দিরহামে এবং বাকীতে ২০০ দিরহামে’।* একই ব্যাখ্যা 
এসেছে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 
বলেন, এ ৪ sb Jo ) ‘এক বিক্রয়ে দুই শর্ত হালাল নয়’ ৷*৯ 

(২) ইবনু হিব্বান (২৭০-৩৫৪ হি./৮৮৪-৯৬৫ খৃ.) : 


তিনি স্বীয় ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৭৩-এ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) 
বৰ্ণিত ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রি নিষিদ্ধ HR EET 


অনুচ্ছেদে বলেন, may Hd 12 ens sal ol Le A ISS 
12% 153 ‘কোন বস্তু বাকীতে ১০০ দীনার ও নগদে ৯০ দীনার বিক্রয়ের 
উপর ধমকির বর্ণনা’ । 

(৩) ইবনুল আছীর (৫৫৫-৬৩০ হি./১১৬০-১২৩৩ খৃ.) : 

তিনি স্বীয় =;45-)৷ 5, কিতাবে ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্ৰয় নিষিদ্ধ’ মৰ্মে 
উপরে বর্ণিত দু'টি হাদীছের ব্যাখ্যায় একই কথা বলেছেন, যা উপরে বলা 
হয়েছে।* 


(8) ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হি./৭৬৭-৮২০ খৃ.) : 

‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রয় নিষিদ্ধ’ হাদীছের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ৩% 

iy Lf cs LE SS a SL nf all Os 04 
-৬ ‘এটি এই যে, বিক্ৰেতা বলবে, আমি তোমাকে মালটি বিক্ৰয় করব 


নগদে ১০০০ টাকায় অথবা এক বছরের বাকীতে ২০০০ টাকায় । এখন 
তুমি গ্রহণ কর যেটা তুমি চাও ও যেটি আমি চাই’ ।* 


২৮. নাসাঈ হা/৪৬৩২-এর পূর্বে ‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়-৪৫, অনুচ্ছেদ-৭৩। 

২৯. তিরমিষী হা/১২৩৪; আবুদাউদ হা/৩৫০৪; ছহীহাহ হা/২৩২৬, ৫/৪২২; ইরওয়া হা/১৩০৫- 
০৬, ৫/১৪৬-৪৮ । 

৩০. ছহীহাহ হা/২৩২৬- এর আলোচনা দ্রঃ ৫ 

৩১. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (কায়রো : 1 SE ae খু.) ৬/২৮৭ । 
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(৫) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হি./৭৮০-৮৫৫ খৃ.) : 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত 15০ $ ০ ‘এক 
ব্যবসায়ে দুই বিক্রয় নিষিদ্ধ’ মর্মের হাদীছটি তিনিই স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা 
করেছেন।**২ এবং তিনি এর সঙ্গে একমত ।** উক্ত বিষয়ে পুত্র আব্দুল্লাহ বিন 
আহমাদের প্রশ্নের উত্তরে ইমাম আহমাদ বলেন, ১৬ 14% ‘এটি বাতিল 
ব্যবসা’ ৷* 

(৬) ক্বাধী শুরাইহ (মৃ. ৭৮ হি.) : 

তিনি উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হ’ল দুই মূল্যের কমটিতে 
নগদে এবং দুই মেয়াদের বেশীটিতে অথবা সূদে ১৮0 ১৬6 ৷ 
(৬9 /| নিষিদ্ধ ৷" 

এভাবে ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসউদ, ইবনু সীরীন, ক্বাধী শুরাইহ, ইমাম 
শাফেঈ, আহমাদ, ইবনু হাযম, ইবনু তায়মিয়াহ প্রযুখ সকল বিদ্বান কম মূল্যে 
নগদে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয এবং দূরবর্তী মেয়াদে বেশীতে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ 
বলেছেন (যেটি বর্তমানে কিস্তির ব্যবসায়ে চলছে) ৷ যা হাদীছের ও প্রকাশ্য 
ক্য়াসের অনুকূলে ৷ যারা এর বিপরীত বলেন এবং বিক্রয় মূল্যে অজ্ঞতার 
অজুহাত দেন, তাদের নিকটে স্পষ্ট কোন দলীল নেই ।** 

সবচেয়ে বড় কথা, চার ইমামের প্রত্যেকে বলেছেন, %% ৩১-০ ০ ১ 
১ “যখন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে, সেটাই আমাদের মাযহাব’ ৷*' 
ইমাম শাফেঈ বলেছেন, 4 $০ 4024 ০ Gs od JS 


৩২. আহমাদ হা/৩৭৮৩ ৷ 

৩৩. শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৬/২৮৭ জো ও চলন ০ 

৩৪. আল-ক্বীওলুল ফাছল ৩০ পৃ. । 

৩৫. খম মুহাল্লা ৯/১৬; মাসায়েলুল ইমাম আহমাদ পৃ. ২০২; আল-ক্বাওলুল ফাছল 
৩০-৩১ 
তিনি ওমর (রাঃ)-এর যুগ থেকে পরবর্তী ৬০ বছর একটানা কূফার বিচারপতি ছিলেন এবং 
মৃত্যুর এক বছর পূর্বে ১০৭ বছর বয়সে অবসর নেন। আলী (রাঃ) তাকে ০% ঞোঁ বা 
‘আরবের শ্রেষ্ঠ বিচারপতি’ বলে অভিহিত করেন। 

৩৬. আল-ক্বাওলুল ফাছল ৩১ পৃ. ৷ 
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+* আমার কোন ফৎওয়া ছহীহ হাদীছের বিরোধী হ’লে আমি তা থেকে 
প্রত্যাবর্তন করছি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরে’ ।*” 

বিস্ময়কর তথ্য : 

উক্ত বিষয়ে বিস্ময়কর কথা এই যে, খাত্বাবী (মৃ. ৩৮৮ হি.) বলেছেন, ১ 
GEE UN EB ST Bl rele) S25 ally JU Vif iif 
ib LES nll *,£ ‘এমন কাউকে আমি জানি না, যিনি 
হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী বলেছেন এবং অধিকতর কম মূল্যে 
বিক্ৰয়কে সঠিক বলেছেন আওযাঈ ব্যতীত । আর যেটি হ’ল বাতিল 
মাযহাব’ । এর জবাবে ইমাম শাওকানী (১১৭২-১২৫০ হিঃ) বলেন, ১? 
Ec HES SNL DSS iwi Ab ib Lf Fe 
« ‘এটা গোপন নয় যে, আওযাঈ যেটা বলেছেন সেটাই হাদীছের 
প্রকাশ্য অর্থ এবং অধিকতর কম মুল্যে নির্ধারণ করাই সঠিক’ ।*৯ অতএব 
জমহুর বিদ্বানগণ উক্ত হাদীছের বিরোধী, এ দাবী বাতিল । 


এক্ষণে যদি দেরীতে মাল বিক্রেতা খরিদ্দারকে সুবিধা দিতেই চান, তাহ’লে 
সময়ের বিনিময়ে অধিক লাভ না নিয়ে তাকে কর্যে হাসানা দিন । বিনিময়ে 
আপনি আখেরাতে বনু গুণ বেশী পাবেন। আর এটাই হ’ল ইসলামী রূহ । 
সূদী অর্থনীতিতে ইসলামী রূহকে হত্যা করা হয় ও বস্তুবাদী চিন্তাধারাকে 
উদ্দীপিত করা হয়। অতএব মুসলিম ভাই-বোনদের উচিত সুদী খণদান 
পদ্ধতির বিরুদ্ধে ইসলামী খণদান পদ্ধতি চালু করা । ইনশাআল্লাহ সমাজে 
আমুল পরিবর্তন আসবে। মানুষের অভাব ও দারিদ্র্য ক্রমে অন্তর্হিত হবে। 
গাছ তলা ও পাচ তলার অর্থনৈতিক বৈষম্য শেষ হয়ে যাবে। এভাবে সমাজে 
অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায়বিচার কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ । 


৩৭. শা‘রানী, আল-মীযানুল কুবরা ১/৭৩ । 
৩৮. ছালেহ ফুল্লানী, ‘ঈকাযু হিমাম’ ১০৪ পৃ. ৷ 
৩৯. নায়লুল আওত্বার ৬/২৮৭ ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রয়’ অনুচ্ছেদ । 
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বর্ষে হাসানাহ (১-৩ 28) : 

‘কর্যে হাসানাহ’ অর্থ উত্তম ঝণ । এতে মানুষ দুনিয়াতে উপকৃত হয় এবং 
পরস্পরে ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় ও সামাজিক এঁক্য দৃঢ় হয়। এর পরকালীন 
পুরস্কার সীমাহীন । যেমন আল্লাহ বলেন, ৫. ০% 4 (24 ১ ১2 
ULE ON ES EL dC TS UES LE ‘a 
ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম খণ দিবে, অতঃপর তিনি তার বিনিময়ে তাকে 
বহুগুণ বেশী দান করবেন? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ই রূযী সংকুচিত করেন ও প্রশস্ত 
করেন। আর তারই দিকে তোমরা ফিরে যাবে’ (বাক্বারাহ ২/২৪৫) । একই 
কর্মের বক্তব্য কুরআন নাযিলের শুরুর দিকেও এসেছে, যেমন আল্লাহ 
বলেন, 120 092 ES FED EMA a 
Vf EE, 5 PA all Ile Lyi 25 i 40 ‘আর তোমরা 
ছালাত কায়েম কর ও যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঝণ দাও । 
আর তোমরা নিজেদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট যতটুক অগ্রিম পাঠাবে, তোমরা 
তা আল্লাহ্র নিকটে পাবে। সেটাই হ’ল উত্তম ও সবচেয়ে বড় পুরস্কার’ 
(মুয্যাম্মিল ৭৩/২০) । এতে বুঝা যায় যে কুরআন তার সূচনা কাল থেকেই 
শেষ পর্যন্ত মানুষের নৈতিক ও অর্থনৈতিক দু’দিকেরই উন্নৃতি ও সমৃদ্ধির পথ 
দেখিয়েছে। 


কর্ষে হাসানাহ্‌র বিরুদ্ধে আপত্তি হ'ল এই যে, ‘খণের টাকা ফেরৎ আসে 
না’ । এটা তো সূদী খণের ব্যাপারেও প্রযোজ্য । ২০১৬ সালে কৃষি ব্যাংকের 
খণগ্রহীতাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে ৯ লাখ মামলা রয়েছে। অন্যান্য ব্যাংক 
সমূহ খণখেলাপীদের ভারে জর্জরিত। অবশেষে শত শত কোটি টাকার 
সুদী ঝণ মওকুফ করে দিতে ব্যাংকগুলি বাধ্য হচ্ছে। অতএব খণের টাকা 
ফেরৎ পাওয়ার জন্য প্রশাসনিক, সামাজিক, নৈতিক ও সর্বোপরি 
আখেরাতভীতির চাপ প্রয়োগ করতে হবে। তাতে কর্ষে হাসানাহ ফেরৎ 
দিতে মানুষ উৎসাহিত হবে । কিন্তু সূদের টাকা মেরে দিতেই গ্রাহক বেশী 
প্রলুন্ধ হবে। কেননা তিনি জানেন যে, এটি যুলুম । অতএব সূদের খণ 
ফেরৎ না দিলেও আখেরাতে কিছু যায় আসে না। তাছাড়া আজকাল সবাই 
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জেনে গেছে যে, বড় বড় খণখেলাপীরা শাস্তির উর্ধ্বে থাকেন। অতএব 
হাসানার ঝণ ফেরৎ না দিলে সে মর্মপীড়ায় ভুগবে এবং আখেরাতে শাস্তির 
ভয়ে সদা কম্পবান থাকবে। এক পর্যায়ে সে তওবা করে ঝণ ফেরৎ দিবে 
অথবা তার ওয়ারিছরা দিবে ইনশাআল্লাহ । 


সুতরাং মুসলমান পরিচালকগণ যদি কর্ষে হাসানাহ্‌্র মাধ্যমে ব্যাংকের 
খণদান নীতি পরিচালনা করতেন এবং সরকার তাতে পৃষ্ঠপোষকতা দিত, 
তাহ’লে দেশে দারিদ্র্য হাস পেত । ধনী-গরীব সবার হাতে পয়সা থাকত । 
উপায়হীন মানুষের কিছু অবলম্বনের ব্যবস্থা হ’ত। গ্রাম্য সুদখোর ও 
এনজিও শোষণ থেকে মানুষ মুক্তি পেত । সেই সাথে আইএমএফ, এশিয়া 
উন্নয়ন ব্যাংক সহ আন্তর্জাতিক খণদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অমানবিক 
শোষণ থেকে দেশ বেঁচে যেত । 


কিস্তিতে বিক্রয়ের বিধান (৮০% এ 4): 


এ বিষয়ে বিদ্বানগণ তিন দলে বিভক্ত হয়েছেন। ১. এটি বাতিল । ইবনু 
হযম এটি বলেন। ২. এটি জায়েয নয়। তবে কিন্তির উপর উভয়ে পৃথক 
হ’লে জায়েয । ৩. এটি জায়েয নয়। তবে কম মূল্যটির উপর সিদ্ধান্ত হ’লে 
এবং বাকীতে অধিক মূল্যের বিষয়টি ছেড়ে দিলে সেটি জায়েয । 


প্রথম দলের দলীল হ’ল, এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রয় নিষিদ্ধের হাদীছ সমূহ। 
দ্বিতীয় দলের যুক্তি হ’ল, দু'টি মূল্যের মধ্যে কোন একটির ব্যাপারে অজ্ঞতা । 
যেমনটি খাত্বাবী বলেন, যখন মুল্যে অজ্ঞতা থাকবে, তখন ক্রয়-বিক্রয় 
বাতিল হবে । কিন্তু যদি চুক্তির সময় কোন একটির উপর সিদ্ধান্ত হয়, তাহ’লে 
জায়েয’ । 

জবাব এই যে, অজ্ঞতার এই যুক্তি বাতিল । কেননা এটি সেফ ধারণা মাত্র । 
যা আবু হুরায়রা*” ও ইবনু মাসউদঃ* বর্ণিত স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের বিরোধী । 


তৃতীয় দলের দলীল হ’ল দরসে বর্ণিত হাদীছ এবং ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর 
হাদীছ দু’টি হাদীছই এ ব্যাপারে এক যে, এক বিক্রয়ের মধ্যে দুই বিক্রি 
নিষিদ্ধ এবং দূরবর্তী মেয়াদে অধিক মূল্য গ্রহণ করা স্পষ্টভাবে সূদ । তবে 


৪০. তিরমিযী হা/১২৩১; আবুদাউদ হা/৩৪৬১ ৷ 
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যদি কম মূল্যে নগদটা নেয়, তাহ’লে সেটি জায়েয । যা ইতিপূর্বে বর্ণিত 
হয়েছে। 


উল্লেখ্য যে, ‘ইমাম শাওকানী খাত্বাবীর ‘মূল্যের অজ্ঞতা’ (4৮ 
কারণটি অস্বীকার করেছেন এবং হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের উপর আমল 
করায় আওযাঈকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি নগদ ও বাকী 
মূল্যের যেকোন একটির উপরে ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ বলেছেন।*২ আলবানী 
এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ।** 

জানা আবশ্যক যে, হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের উপরে কেবল তাউস, ছওরী ও 
আওযাঈ আমল করেননি। বরং হাফেয ইবনু হিব্বানও একই কথা 


or 0 


৮445"; ‘এ কথার বর্ণনা যে, যখন ক্রেতা এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রির মাল 
খরীদ করবে এবং সূদ থেকে বিরত থাকার ইচ্ছা করবে, তখন তার জন্য 
দু'টির মধ্যে কম মূল্যটি গ্রহণীয় হবে’ অতঃপর তিনি হাদীছ এনেছেন, 
Ul ০০5 4 9 ০ 00 ‘যে ব্যক্তি একটি ব্যবসায়ে দু’টি 
বিক্ৰয় করে সে কম মূল্যেরটা নিবে অথবা সুদ নিবে’ ।88 

মোটকথা ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রি নিষিদ্ধ’ হাদীছের মধ্যে অজ্ঞতার যুক্তি, 
যেটি দ্বিতীয় দলের বক্তব্য, সেটি সবচাইতে দুর্বল কথা । যেখানে কোন 
দলীল নেই, কেবল ধারণা ব্যতীত বরং এতে হাদীছের প্রকাশ্য বিরোধিতা 
রয়েছে। এরই কাছাকাছি হ’ল প্রথম দলের বক্তব্য । যেখানে ইবনু হযম 
আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত ‘এক ব্যবসায়ে দুই বিক্রয় নিষিদ্ধ”** হাদীছটির 
মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অপর হাদীছ ‘যে ব্যক্তি একটি ব্যবসায়ে 
দু'টি বিক্ৰয় করে সে কম মূল্যেরটা নিবে অথবা সূদ নিবে’ হাদীছটি 
‘মানসূখ’ বলেছেন। কিন্তু এ দাবী প্রত্যাখ্যাত । কেননা মানসূখ কেবল 


8৪২. নায়ল ৬/২৮৮ ৷ 

৪৩. ছহীহাহ ৫/৪২৫ ৷ 

88. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৭৪, সনদ হাসান । 
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তখনই হয়ে থাকে, যখন দু’টি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব না হয়। 
অথচ এখানে সেটি খুবই সহজ। কেননা শেষোক্ত হাদীছে কম মূল্যটির 
উপর ব্যবসা বৈধ এবং বেশী মূল্যটিকে ‘রিবা’ বা সুদ বলা হয়েছে। ইবনু 
মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিও উপরোক্ত হাদীছের সহায়ক। কেননা 
সেখানে বর্ধিত মূল্যটি নিষিদ্ধের কারণ হিসাবে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে 
‘রিবা’ !£* বাকী রইল, তৃতীয় দলের বক্তব্য । যেখানে ‘এক ব্যবসায়ে দুই 
বিক্রয় নিষিদ্ধের কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে ‘সূদ’ ৷ যেখানে বিদ্বানগণ 
নগদে কম মূল্যে খরীদ করা জায়েয বলেছেন এবং দূরবর্তী মেয়াদে অধিক 
মূল্যে খরীদ করা নিষিদ্ধ বলেছেন। তাউস, ছওরী, আওযাঈ, ইবনু হিব্বান 
প্রমুখ বিদ্বানগণ যা সমর্থন করেছেন। 
উপরোক্ত আলোচনা শেষে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, ... যদি কোন 
ব্যক্তি খণে বা কিস্তিতে নগদ মূল্যের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করে, এটিই তার 
জন্য অধিক লাভজনক হবে। এমনকি বস্তুগত দিক দিয়েও । কেননা মানুষ 
এটিই গ্রহণ করবে এবং এঁ ব্যক্তির সাথেই ক্রয়-বিক্রয় করবে। এতে তার 
রূষীতে বরকত হবে। আর এটিই হ’ল আল্লাহ্র বাণীর বাস্তবতা । যেখানে 
‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন’ 
‘এবং তাকে এমনসব উৎস থেকে রখযী দেন, যা সে ধারণা করেনি’ (তালাক 
৬৫/২-৩)। 


মুরাবাহা (73 : 

৮৬০; ৮4) ঘে) অর্থ লাভ করা। যেমন আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে 
বলেন, ৮% 94 ০১:45 ৬5০) (৯ ‘কিন্তু তাদের এ ব্যবসা 
লাভজনক হয়নি এবং তারা সুপথ প্রাপ্ত হয়নি’ (বাক্বারাহ ২/১৬)। সেখান 
থেকে 4192 রে) অর্থ লাভ দেওয়া । ০ এ এ অর্থ তত ১ 
‘সে তাকে লাভ দিয়েছে’ (আল-মুনজিদ)। অর্থাৎ মাল বিক্রয়ের বিনিময়ে 


মালিককে লাভ দেওয়া। মূলতঃ এটা হ’ল ব্যবসা । অথচ যখন খণের 
বিনিময়ে লাভ দেওয়া বা নেওয়া হবে, তখন সেটা হবে সূদ ৷ যাতে 
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ব্যবসায়ের লাভ-ক্ষতির কোন ঝুঁকি খণদাতা নেয় না। সবটাই খণগ্রহীতা 
বহন করে, যা স্পষ্ট যুলুম । এটাই সূদ । অতঃপর এটাকে যখন আল্লাহ 
হারাম করেন, তখন আরবের সুদী কারবারীরা বলে উঠল ৯ এ ০4 
{| “ব্যবসা তো সূদেরই মত'। জবাবে নাযিল হ'ল, £29 & % 
{| ‘আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' 
(বাকারাহ ২/২৭৫)। এ যুগে আমরাও সূদী কারবারীদের সাথে সূর মিলিয়ে 
সূদকেই ‘মুরাবাহা’ নাম দিয়ে ব্যবসা বলে হালাল করছি। যা পরিষ্কার 
ধোকা ব্যতীত কিছুই নয় । 

যেমন একজন ক্রেতা টাকা ছাড়াই ব্যাংকে হাযির হয়ে কোন একটি বস্তু 
ক্রয়ের জন্য টাকা চাইল । ব্যাংক তার সাথে চুক্তি করল যে, তারা তাকে 
মালটি কিনে দিবে। বিনিময়ে তাদেরকে উদাহরণ স্বরূপ বছরে শতকরা ১০ 
টাকা লাভ দিবে। যদি মেয়াদ বৃদ্ধি হয়, তাহ’লে এ হার অনুযায়ী প্রতি বছর 
লাভের অংক বৃদ্ধি পাবে। এভাবে ব্যাংক সমস্ত অর্থ যোগান দেয় এবং বস্তুটি 
কিনে দেয়। সেখানে নগদে ও কিস্তিতে মূল্য পরিশোধে লাভের অংকের 
পার্থক্য নির্দিষ্ট করা থাকে। যেটা স্পষ্ট সূদ। এভাবে ব্যাংক উক্ত সূদী 
লেনদেনের মাধ্যমে পরিণত হয় । 

এখানে সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হ’ল, নগদে কম দাম ও বাকীতে 
চালিয়ে দেওয়া । নাম ও আচরণের বাহ্যিক পার্থক্য ছাড়া বিষয়বস্তু ও 
ফলাফল একই ৷ সূদী লেনদেনের সাথে এর কোন পার্থক্য নেই। এভাবে 
হারাম সূদকে হালাল ব্যবসার সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। যা উম্মতের 
অধঃপতনের অন্যতম কারণ । এর ফলে হালাল ব্যবসার ক্ষেত্র সমূহ 
সংকুচিত হচ্ছে এবং সূদী ব্যবসার ক্ষেত্র সমূহ প্রসারিত হচ্ছে। আর ইহুদী- 
খিষ্টানদের অনুকরণে মুসলমানগণ এইসব ব্যাংক পরিচালনা করছেন। 
এইসব ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতার উচ্চ হার দেশের সকল বেতন 
হারের চেয়ে বহুগুণ বেশী ৷ এছাড়াও রয়েছে গাড়ী-বাড়ী করার সহজলভ্য 
খণ সুবিধা । সবই হচ্ছে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের স্বার্থে । যারা ব্যাংকে 
রক্ষিত জনগণের টাকা খণ নিয়ে ব্যবসা করেন। অতঃপর খণখেলাপী হয়ে 
অবশেষে মাফ পেয়ে যান। সরকারী প্রায় সকল ব্যাংকেরই এই দুর্দশা । 
বেসরকারী ব্যাংকগুলিও এথেকে খুব একটা ভাল অবস্থায় নেই । 
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গত ৬ই ফেব্রুয়ারী’'১৭ জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নেত্তরে অর্থমন্ত্রী এম.এ. 
মুহীত বলেন, বর্তমানে দেশে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহে খণখেলাপী 
ব্যক্তি বা কোম্পানীর সংখ্যা ২ লাখ ১৩ হাযার ৫৩২ । এদের কাছে মোট 
খেলাপী খণের পরিমাণ ৬৩ হাযার ৪৩৫ কোটি টাকা । এর মধ্যে ব্যাংকের 
খেলাপী খণের পরিমাণ ৫৮ হাযার ৮৭৭ কোটি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান 
সমূহে ৪ হাযার ৫৫ কোটি টাকা ।£* সেই সাথে রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ১০ 
কোটি ১০ লাখ ডলার (৯ শত কোটি টাকা) রিজার্ভ চুরির অবিশ্বাস্য ঘটনা । 
সবই জনগণের টাকা । যার হিসাব রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই উচ্চ 
বেতনের কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়ে থাকে । অথচ সর্ষের মধ্যেই ভূত ৷ যাদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষাকারী সরকারী 
প্রশাসন । 


এভাবে নানারূপ হীলা-বাহানার মাধ্যমে হারামকে হালাল করা হচ্ছে। অথচ 
আল্লাহ্‌র দৃষ্টি থেকে কিছুই লুকানো যাবে না। বনু ইস্রাইলরা যে কৌশলে 
আল্লাহ্র নিষেধকে বৈধ করার চেষ্টা করেছিল (বাকারাহ ২/৬৫), তার চাইতে 
বহু বহু গুণ কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে সূদী লেনদেনকে হালাল করার 
জন্য । কেননা মাছ ধরা ছিল মূলতঃ ‘মুবাহ’ কাজ । কিন্তু সূদী ব্যবসা মূলতঃ 
হারাম কাজ ৷ বনু ইস্রাঈলরা কেবল অপকৌশল করায় অপরাধী ছিল। কিন্তু 
আমরা সূদের হারামকে হালাল করার অন্যায় কৌশলের অপরাধী । অতএব 
ইহ্দীদের চাইতে আমাদের কৌশল অধিকতর নিন্দনীয় এবং অমার্জনীয় 
পাপ । 


(৬৬১-৭২৮ হি$ঃ/১২৬৩-১৩২৮ খৃঃ) যুগান্তকারী ফৎওয়া : 


তিনি বলেন, ‘আমার কাছে খবর পৌছেছে যে, কিছু ব্যবসায়ী কাপড় প্রস্তুত 
করে রেখেছে সূদকে হালাল করার জন্য । যখন কারু কাছে কেউ ১০০০ 
টাকা খণ নিতে আসে ১২০০ টাকার বিনিময়ে, তখন সে চলে যায় এ 
হালালকারী কাপড় ব্যবসায়ীর কাছে। অতঃপর খণদাতা তার নিকট থেকে 
কাপড় কিনে এবং সেটি খণগ্রহীতাকে দিয়ে দেয়। অতঃপর গ্রহীতা সেটি 
কাপড় ব্যবসায়ীকে ফেরৎ দিয়ে আসে । এঁ ব্যবসায়ী এ কাপড় সম্পর্কে 
আগে থেকেই অবহিত কেননা সে জানে যে, এর মাধ্যমে সে সূদকে 


৪৮. দৈনিক প্ৰথম আলো ৭.২.১৭ পৃ. ১৩। 
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হালাল করছে। অবশ্যই এটি কোন ব্যবসা নয়’ । হিল্লা বিবাহের নিন্দা করার 
পর ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) সূদের হিল্লার উক্ত ফৎওয়া প্রদান করেন।* 
(১) মুরাবাহা সম্পর্কে শায়খ আলবানী (১৩৩৩-১৪২০ হিঃ/১৯১৪-১৯৯৯ 
খৃ.)-এর ফৎওয়া : 


এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এটি পুরাপুরিভাবে হিল্লা বিবাহের মত (৯) 
(2% ৮ 4 । কেননা এর মধ্যে ব্যবসায়ের সব শর্ত মওজুদ 
আছে। কিন্তু এর পিছনে উদ্দেশ্য হ’ল, সূদকে হালাল করা J১৷ ৯) 
(৬,| ৷ যেমন, যদি আমরা ব্যাংকের কোন ব্যক্তিকে কোন ধনী ব্যক্তির কাছে 


ছেড়ে দিই, তখন ধনী ব্যক্তিটি এসে তাকে বলবে, আমি এক টন লোহা 
কিনতে চাই ৷ মূল্য ধরে নিন এক হাযার টাকা । আমি চাই আপনি আমাকে 
এক হাযার টাকা কর্য দিন এক মাসের জন্য । আপনাকে আমি এক হাযারের 
বিনিময়ে ১১০০ টাকা দিব। সঙ্গে সঙ্গে উনি বলবেন, না। এটি সুদ । 
অতিরিক্ত ১০০ টাকা সুদ যা হারাম এবং যা কখনোই সিদ্ধ নয় । প্রশ্নকারী 
বলল, তাহ’লে এখন উপায় কি? ব্যাংকের ব্যক্তিটি বললেন, উপায় আছে। 
আপনি যান দোকান থেকে এক টন লোহা নিন। আর আমাকে ১০০০-এর 
বিপরীতে ১১০০ টাকা দিন। এই দু’টিতে পার্থক্য কি? যেমন পার্থক্য 


হালাল বিবাহ ও হিল্লা বিবাহের মধ্যে £65) ১4 £8 ১৯ 54 ৯) 
(44০=৷৷ এতে আবার লাভের পরিমাণ দু’মাসে বাড়বে। বছরে আরও 


বাড়বে । এভাবে যত মেয়াদ বাড়বে, তত লাভ বৃদ্ধি পাবে। এটা কি স্পষ্ট 
সুদী কারবার নয়? যদি কেউ এ ব্যাংকে গিয়ে বলে, আমাকে ১০০০ টাকা 
‘করযে হাসানাহ’ দিন, তারা তা দিবে না । তারা বলবেন, যাও একটন লোহা 
কেন । অতঃপর আমাকে হাযারে এগারোশত টাকা দাও । এটাকে বলা হচ্ছে 
মুরাবাহা’। এ সময় যদি তাকে বলা হয়, আপনি লাভ করতে চাইলে 
ব্যবসায়ে নামুন? তখন তারা রাযী হবে না (কারণ তাতে লোকসানের ঝুঁকি 
আছে) ৷“ 

৪৯. ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বমাতুদ দলীল ‘আলা ইবত্বালিত তাহলীল (বৈরূত : দারুল মা‘রিফাহ, 


তাবি) ২২১ পৃ. । 
৫০. আলবানী, সিলসিলাতুল হুদা ওয়ান নূর, অডিও ক্লিপ নং ৩৩৫ । 
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(২) মুরাবাহা সম্পর্কে শায়খ উছায়মীন ((১৩৪৭-১৪২১ হিঃ/১৯২৯-২০০১ 
খৃ.)-এর ফৎওয়া : 


জনৈক ব্যক্তি ব্যাংকের কাছে খণের আবেদন করল একটা বাড়ী কেনার 
জন্য ৷ ব্যাংক বলল, এই এক লাখ দীনার নিন ও বাড়ী ক্রয় করুন। এর 
বিনিময়ে আপনি এক বছর পরে আমাদের এক লাখ বিশ হাযার দীনার 
দিবেন। এখানে ব্যাংকের কোন উদ্দেশ্য নেই, কেবল অধিক মুনাফা অর্জন 
করা ব্যতীত । সে ব্যবসায়ী নয়, বরং ব্যবসায়ী হওয়ার বাহানাকারী মাত্র। 
এরূপ উদাহরণ দিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন, সূদ খাওয়ার এই বাহানা এবং 
ইহুদীদের হারামকে হালাল করার বাহানার মধ্যে পার্থক্য কোথায়? যাদের 
উপর আল্লাহ গরু ও ছাগলের চর্বিকে হারাম করেছিলেন (আন'‘আম ৬/১৪৬) ৷ 
তখন তারা চর্বি গলিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করে।** অতঃপর তিনি 
বলেন, এতে আমি কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করি না যে, এটি হারাম ৷ বরং 
এটি ইহুদীদের হারামকে হালাল করার বাহানার চাইতে আরও বড় 
বাহানা ৷... এক্ষণে ব্যাংকের নিকট যদি বাড়ী বা গাড়ী থাকে এবং সেটি খণ 
গখহিতার নিকট নির্দিষ্ট লাভে বিক্রি করে, যেখানে উদ্দেশ্য থাকে কেবল 


অধিক মুনাফা অর্জন, তবে সেটাও হবে কেবল টাকার ব্যবসা +) 
(5১+ এখানেও মতভেদ রয়েছে, যে ব্যক্তি উক্ত বাড়ী বা গাড়ী খরীদ 
করবে, সে ব্যক্তি পূর্ব থেকে তার প্রকৃত মূল্য জানে কি-না দ্বিতীয়তঃ এ 


ব্যক্তি যদি দর কষাকষি করে, তাহ'লে ব্যাংক তার আবেদনের কাগজে কালো 
দাগ দিবে কি-না (কারণ ব্যাংক কখনোই লোকসানের ঝুঁকি নিবে না) । 


আল্লাহ্র কসম! হে আমার ভাই আমি তোমাকে বলছি, আমরা ইসলামী 
উম্মাহ । আমাদের নবী বলেছেন, ‘তোমরা এরূপ পাপ করোনা যেরূপ পাপ 
করেছিল ইহুদীরা ৷ তারা ন্যুনতম কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহকৃত হারামকে 
হালাল করত’ আল্লাহ্‌র কসম! অতঃপর আল্লাহ্র কসম! যদি এর মধ্যে 
হালালের কিছু থাকত, তাহ’লে আমি অবশ্যই এটি হালালের ফৎওয়া 
দিতাম ৷ কিন্তু কিভাবে আমি সম্মুখীন হব জগতসমূহের প্রতিপালকের, যিনি 
চোখের চোরা চাহনির এবং হৃদয়ের লুকানো বস্তু সমূহের খবর রাখেন। 
ছেড়ে দাও ব্যাংকগুলিকে তারা মাটি, বাড়ী বা গাড়ী যা খুশী খরীদ করুক 


৫১. বুখারী হা/২২৩৬; মুসলিম হা/১৫৮১; মিশকাত হা/২৭৬৬ । 
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এবং বিক্রয়ের জন্য পেশ করুক। অতঃপর আমি তা নগদ খরীদ করতে 
আসি। সে বলুক নগদ মূল্য ১০০ টাকা । দ্বিতীয়জন আসুক এবং বলুক আমি 
এটা কিস্তিতে ১২০ টাকায় খরীদ করতে চাই । এতে কেউ নিষেধ করবেনা । 
যা জায়েয ইনশাআল্লাহ । কিন্তু বর্তমানে যেটা হচ্ছে, সেটা সেফ খেলা ছাড়া 
কিছু নয়। অতএব ভেবে দেখ হে আমার ভাইয়েরা! রহ তোমার কণ্ঠনালী 
অতিক্ৰম করা পর্যন্ত । কি হবে এর ফলাফল?*২ 


এখানে শায়খ উছায়মীনের কিস্তিতে বেশী দামে বিক্রয়ের ফৎওয়াটি 
প্রশ্নবিদ্ধ । কেননা হাদীছে কিস্তিতে বেশী দামে বিক্রয়ের পক্ষে কিছুই নেই। 


(৩) মুরাবাহা সম্পর্কে আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক (জম্ম : ১৯৩৯ খৃ.)-এর 
ফৎওয়া : 


তিনি বলেন, > == তথা অধিক মেয়াদে অধিক মূল্য গ্রহণের বিষয়ে 


প্রাচীন যুগ থেকে বিদ্ধানদের মধ্যে মতভেদের কথা শুনে আসছি । এ বিষয়ে 
নিষেধের হাদীছ থাকার কারণে আমার মনে সব সময় দ্বিধাদ্বন্ব ছিল। কিন্তু 
যখন আমার বিভিন্ন ওস্তাদকে এটি হালাল ফৎওয়া দিতে শুনেছি, তখন 
তাদের বিরোধিতা করাটাকে আমি অত্যন্ত বড় বিষয় বলে মনে করেছি। 
এভাবেই আমি গত বিশ বছর যাবৎ কাটিয়েছি। যতবার আমার নিকট এ 
বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, ততবারই আমি এড়িয়ে গেছি। আলহামদুলিল্লাহ 
এখন আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌছেছি যে, এটি জায়েয নয়। অতএব এ বিষয়ে 
মুসলিম ভাইদের সতর্ক করা আমার উপর অপরিহার্য দায়িত্‌ মনে করছি। 
যাতে তারা ব্যবসার নামে সুদে পতিত না হয়’ । 

তার সুলিখিত 50 এ 9 ০5 01% বই-এর ভূমিকায় তিনি উপরোক্ত 
কথাগুলি বলেন। অতঃপর বইটির উপসংহারে তিনি বলেন, এ বইটির 
মাধ্যমে আমরা আমাদের ভাইদের সতর্ক করছি, তারা যেন এক বিক্রয়ে 
নগদ ও বাকীতে দুই মূল্য নির্ধারণ না করেন। পুণ্যবান মুসলিম ব্যবসায়ী 
তিনি, যিনি একদরে ব্যবসা করেন। যদি বিক্রেতা মেয়াদের বিনিময়ে 
অধিক লাভের সূদ গ্রহণ না করেন, তাহ’লে সেটাই হবে তার জন্য সর্বোত্তম 


৫২. উছায়মীন, সিলসিলাতু লিক্বাইল বাবিল মাফতুহ, অডিও ক্লিপ নং ১৮৫ । 


Contents 


ভ্রাতৃত্ববোধ এবং তাতে তার ব্যবসায়ে বরকত হবে। যেটা আমরা চাক্ষুষ 
দেখেছি । আল্লাহ এসব ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে বরকত দান করেছেন এবং 
তাদের সম্পদ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন’ ।“* 


পরিশেষে আমরা নিম্নোক্ত সাবধানবাণীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেষ করব ।- 
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ৪৮ এ 
Ed Cp Hf ISG Cf Ee If Li 52d SI Y SUG Pl “মানুষের 
উপর এমন একটা যামানা আসছে, যখন তারা পরোয়া করবে না, কি তারা 
গ্রহণ করছে? সেটা কি হালাল, না হারাম? 

নু‘মান বিন বাশীর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, ts SE 
SES A SS AN RS LEANN CUE US LS A 
Ed CISC O20 ir FES 
হারাম স্পষ্ট । উভয়ের মধ্যে রয়েছে অস্পষ্ট বিষয় সমূহ৷ যা বহু মানুষ 


জানে না। অতঃপর যে ব্যক্তি তা থেকে বেঁচে থাকে, সে তার দ্বীন ও 
সম্মানকে বাচালো। আর যে ব্যক্তি অস্পষ্টতার মধ্যে পতিত হ’ল সে হারামে 


পতিত হ’ল’ ৷** অতএব এ ১ ৮ ৪ 0১/৮5 ‘তুমি সন্দেহযুক্ত 
বিষয়কে ছেড়ে দাও ও নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও’ ৷€* বস্তুতঃ 


ও আরও ভয়ংকর । 


৫৩. আব্দুর রহমান আব্দুল খালেক, আল-কওলুল ফাছল ফী বায়‘ইল আজাল (কুয়েত : 
মাক্তাবা ইবনু তায়মিয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৬ হি./১৯৮৫ খৃ.) মোট পৃ. সংখ্যা ৬২ । 

৫8. বুখারী হা/২০৫৯; মিশকাত হা/২৭৬১। 

৫৫. বুখারী হা/২০৫১; মুসলিম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২৭৬২। 

৫৬. তিরমিযী হা৷/২৫১৮; নাসাঈ হা/৫৭১১; মিশকাত হা/২৭৭৩। 
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-৩ 24% 5 ‘হে মুমিনগণ! তোমরা চত্ৰবৃদ্ধিহারে সূদ খেয়ো না । 
তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা সফলকাম হবে’ (আলে ইমরান 
৩/১৩০) । 


জাহেলী আরবে খণদানের প্রথা ছিল এই যে, মেয়াদান্তে ঝণ পরিশোধ 
করলে সাধারণ সূদ । আর তা পরিশোধে ব্যর্থ হ’লে প্রতি মেয়াদে সূদ হার 
বৃদ্ধি পাবে এবং মেয়াদ শেষে ওটা আসলে রূপান্তরিত হবে (ইবনু কাছীর) । 
যেমন ১০০০ টাকা একবারে ১০% হারে ১০০ টাকা সুদ । কিন্তু তা 
পরিশোধে ব্যর্থ হ’লে এ ১১০০ টাকাই আসল টাকায় পরিণত হবে এবং 
তাতে মেয়াদ ও সুদের হারের তারতম্য হবে। যেমন প্রতি তিন মাস পর 
২০% সূদ যোগ হবে। দিতে না পারলে ওটা আসলের সাথে যোগ হয়ে 
তার উপর ২৫% সূদ আরোপিত হবে। একেই বলে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ ৷ 


বাংলাদেশের দাদন ব্যবসায়ী, এনজিও এবং ব্যাংকগুলিতে বর্তমানে এই 
সুদই চলছে। জাহেলী আরবের লোকেরা দয়াপরবশে অনেক সময় 
খণগ্রহীতাকে সূদ মওকুফ করে দিত। কিন্তু এদেশের এই সব নব্য 
কাবুলীওয়ালারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পায় এবং মামলা করে পুলিশ দিয়ে 
ধরে এনে পিটিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায় । অনেকে অতিষ্ঠ 
হয়ে আত্মহত্যা করে। যেমন বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী 
প্রতিষ্ঠান আফসার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুর রব তার প্রতিষ্ঠানের 
নামে ১৯৯০ সালে ২০ কোটি টাকা ব্যাংক খাণ নিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ে 
মার খেয়ে তিনি সূদাসলে শতকোটি টাকার বেশী খণখেলাপী হয়ে পড়েন। 
ব্যাংক খণ পরিশোধে নিজের ১০৫ বিঘা জমি ১২ কোটি টাকায় বিক্রি করে 
দেন। প্রতারিত হয়ে তিনি ঢাকার গুলশানের বাড়ীটিও হারান। অবশেষে 
সব হারিয়ে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেন ও নিজে আত্মহত্যা করেন 
এনজিও এবং ব্যাংক খঝণের কারণে পথে বসা এরূপ আব্দুর রবের সংখ্যা 


৫৭. মাসিক আত-তাহরীক (রাজশাহী), দরসে কুরআন, ১৮/১ সংখ্যা অক্টোবর’১৪ । 
৫৮. দৈনিক ইনকিলাব ৪ঠা সেপ্টেম্বর’১৪ প্রথম পৃষ্ঠা । 
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শহরে-গ্রামে হাযার হাযার পাওয়া যাবে। যারা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের অসহায় 
শিকার । অথচ জনগণের সরকার জন স্বার্থের বিরোধী ও সূদখোরদের বন্ধু । 


বাংলাদেশের সমাজ জীবন বিগত যুগে কাবুলীওয়ালা ও জমিদার-মহাজনী 
সূদ এবং বর্তমান যুগে ব্যাংক ও এনজিও সূদে জর্জরিত পাকিস্তান সৃষ্টি 
হয়েছিল মুসলমানরা স্বাধীনভাবে তাদের ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন নিয়ে 
বসবাস করবে সেই স্বপন নিয়ে । কিন্তু সে স্বপ্ন পাকিস্তানের নেতারাই ধ্বংস 
করে দিয়ে গেছেন। মুসলমানের রাজনৈতিক জীবনে এখন ঢুকে পড়েছে 
ফেরাউনী হিংস্তা ও অর্থনৈতিক জীবনে ঢুকে পড়েছে কারূনী শোষণ । 
সাধারণ মুসলমান কখনোই তাদের প্রকৃত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
স্বাধীনতা ফিরে পায়নি । পায়নি তাদের জান-মাল ও ইযযতের স্বাধীনতা । 
যদিও ইতিমধ্যে ১৯৪৭ ও ১৯৭১-য়ে দেশ দু’বার স্বাধীন হয়েছে। 


মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করা এবং তাকে জাহান্নামী করার জন্য শয়তান 
যত রকমের ফাদ পেতেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফাদ হ’ল ‘সূদ’ 
ধনীকে ধনী করার ও গরীবকে পথে বশানোর সবচেয়ে বিধ্বংসী হাতিয়ার 
হ’ল সূদ ৷ এই শয়তানী প্রক্রিয়ার ফাদে যে একবার পড়বে সে ধ্বংস না 
হয়ে যাবে না । রক্ত চুষে ফুলে ঢোল হয়ে জোক এক সময় মারা পড়ে 
শোষণ করা রক্ত তার দেহে কোন কাজে লাগে না। মশা রক্ত খেয়ে মোটা 
না হয়ে মরে না। অথচ এঁ রক্ত তার দেহে শক্তি যোগায় না। সূদী 
কারবারীরা একইভাবে নিজেরা রক্তচোষা গিরগিটির মত খাবি খায় । কিন্তু 
এ সম্পদ তার দুনিয়া ও আখেরাতে কোন কাজে লাগে না । মানুষের চোখে 
সে হয় নিন্দিত ও ঘৃণিত । এমনকি চাষের গরুর পায়ে লাঙ্গলের ফাল লাগা 
ঘায়ে পোকা ধরলে নাকি এলাকার বড় কোন সূদখোর মহাজনের নাম বলে 
মন্ত্র পাঠ করলে পোকাগুলো বেরিয়ে যায় ও গরু সুস্থ হয়। কারণ এরা 
আল্লাহ্র শত্রু ও শয়তানের বন্ধু । এরা দুনিয়াতে আল্লাহ ও মানুষের 
অভিশাপগ্রস্ত । আখেরাতেও জাহান্নামের ইন্ধন । কিন্তু এরপরেও মানুষ সূদ 
খায় ও সূদ নেয় শয়তানী সমাজের দুঃসহ বাধ্য-বাধকতায় পড়ে। যে 
সমাজের নিয়ন্ত্রক হ’ল সূদী কারবারী ধনিকশ্রেণী ও তাদের বশংবদ দলবাজ 
রাজনীতিকরা ৷ গ্রাম্য মহাজনী প্রথার বদলে তারা এখন গড়ে তুলেছে বড় 
বড় ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান । লাখ লাখ টাকা বেতন-বোনাস দিয়ে কর্মকর্তা 
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চাহিদামত শোষণের কাজগুলো করতে পারে। জনগণকে খণ দিয়ে তাতে 
সূদ খেয়ে এবং জনগণের সঞ্চিত আমানত থেকে সুচতুরভাবে যাতে তারা 
অর্থ লুণ্ঠন করতে পারে ও বিনা পুঁজিতে দেশের সেরা পুঁজিপতি ব্যবসায়ী 
হিসাবে দেশে-বিদেশে সিআরপি-ভিআইপি হবার সুযোগ নিতে পারে 
এজন্যই গ্রীক পণ্ডিত পুটার্ক (৪৬-১২০ খৃ.) এদেরকে “বিদেশী 
আক্রমণকারীদের চাইতে অধিক নির্যাতনকারী’ বলেছেন। কেননা এরা 
সশস্ত্র হামলা না করেই জনগণকে সূদের জালে আটকে পঙ্গু করে ফেলে 
এবং মানুষ তার মেরুদণ্ড সোজা করে দাড়াতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 
‘যারা সুদ খায়, তারা ক্্য়ামতের দিন দাড়াবে এ রোগীর মত, যার উপরে 
শয়তান আছর করে। তাদের এমন অবস্থা হবার কারণ এই যে, তারা বলে, 
ব্যবসা তো সূদের মতই’ (বাকারাহ ২/২৭৫) । আসলে কি তাই? 


ব্যবসা ও সুদের পার্থক্য : 


আবু জাহল ব্যবসা ও সূদের পার্থক্য বুঝেনি। তাই সে বলেছিল, “ব্যবসা 
তো সূদের মতই’ এ যুগের সূদখোররাও সে পার্থক্য বুঝতে চায় না। 
আসলে এরা বুঝেও না বুঝার ভান করে। কেননা দু*টির মধ্যে সম্পর্ক দিন 
ও রাতের মত । একটা থাকলে অন্যটা থাকবে না । যেমন, (১) ব্যবসায়ে 
পণ্য বিক্রয়ের মুনাফা পাওয়া যায়। কিন্তু সূদ হ’ল খণ দানের বিনিময়ে 
অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা। অথচ অর্থ কোন পণ্য নয় এবং তা কিছুই 
উৎপাদন করে না। (২) সূদ হ’ল পূর্ব নির্ধারিত । কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ আসে 
পরে। (৩) সূদে লাভের নিশ্চয়তা থাকে, কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ-লোকসানের 
ঝুঁকি থাকে। (8) সূদের ক্ষেত্রে ঝণদাতা সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে না। 
পক্ষান্তরে মুনাফা হ’ল উদ্যোক্তার সময় ও শ্রম বিনিয়োগের ফল । (৫) সূদ 
হ’ল মুনাফা গ্রহণের পর পুনরায় অর্থের মূল্য নেওয়া । যা একই দ্রব্য দু'বার 
বিক্রয়ের শামিল ৷ যা মহাপাপ ও মহা প্রতারণা । 

পৃথিবীর আদিকাল থেকে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ একে নিকৃষ্ট পাপ 
বলেছেন । গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (খৃ. পূঃ ৪২৭-৩৪৭), এরিস্টটল (খৃ. পুঃ 
৩৮৪-৩২২) সবাই একে নিন্দা করেছেন । যারা সূদকে সময়ের মূল্য বলে 
দাবী করেন, তাদের যুক্তি খণ্ডন করে ইতালীয় পণ্ডিত থমাস একুইনাস 
(১২২৫-১২৭৪ খৃ.) বলেন, সময় এমন এক সাধারণ সম্পদ যার উপর 
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খণগ্রহীতা, ঝখণদাতা ও অন্যান্য সকলেরই সমান মালিকানা বা অধিকার 
রয়েছে। এমতাবস্থায় শুধু খণদাতার সময়ের মূল্য দাবী করাকে তিনি 
অসাধু ব্যবসা বলে অভিহিত করেন ।* 


আসলে এটি আদৌ কোন ব্যবসা নয় বরং খণদানের বিনিময়ে অধিক টাকা 
আদায়ের ফন্দি মাত্র । আর এটাই হ’ল সুদ ৷ ইসলাম যা হারাম করেছে । প্রশ্ন 
হ’ল, যদি কেউ কাউকে এক হাযার টাকা খণ দেয়, আর খণগ্রহীতা সেটি 
এক বছর পরে শোধ করে, তাহ’লে কি তাকে এক হাযার টাকার সাথে 
আরও কিছু বেশী দিতে হবে? যদি দিতে হয়, তাহ’লে সেটা হবে সূদ । আর 
যদি না দিতে হয় তবে সেটাই হ’ল মানবতা এবং সেটাই হ’ল ইসলাম ৷ যদি 
আসল টাকা হারানোর ভয় থাকে, তাহ’লে খণগ্রহীতার নিকট থেকে কিছু 
বন্ধক রাখুন তা ভোগ না করার শর্তে কেবল যামানত হিসাবে । এতে অপারগ 
হ’লে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক তহবিল থেকে উক্ত খণ পরিশোধ করতে হবে। 
অথবা পরকালে দ্বিগুণ পাওয়ার আশায় ঝণ মওকুফ করবে ও ক্ষমা করে 
দিবে। এভাবেই সমাজে খণ প্রবাহ স্বাভাবিক থাকবে এবং “মানুষের 
প্রয়োজনে মানুষ’ একথার যথার্থ বাস্তবায়ন হবে। এর বাইরে সবই শঠতা ও 
প্রবঞ্চনা, যা এক কথায় শয়তানী কর্ম। রহমানী সমাজে শয়তানী কর্মের 
কোন মূল্যায়ন নেই । 

সূদ কি বস্তু? 


হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ 

করেন, 
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স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ, রৌপ্যের বদলে রৌপ্য, গমের বদলে গম, যবের বদলে 


যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবণের বদলে লবণ সমান সমান ও হাতে 
হাতে । অতঃপর যে ব্যক্তি তাতে বেশী দিল বা বেশী চাইল, সে সূদে 


৫৯. শাহ হাবীবুর রহমান (প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রা.বি.), সূদ, পৃঃ ১২। 
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পতিত হ’ল হত ও দাতা উভয়ে সমান ৪ নগদে বেশী নিলে সেটা 
হবে ‘রিবা আল-ফাষযল’ বা অতিরিক্ত নেওয়ার সূদ এবং বাকীতে বেশী 
নিলে সেটা হবে ‘রিবা আন-নাসীআহ’ অর্থাৎ বাকীতে বেশী নেওয়ার সূদ । 
দুটিই সূদ এবং দু’টিই নিষিদ্ধ ৷ বিক্রয়ের সময় মূল ওযনের চাইতে বেশী 
লেনদেনের যে প্রচলন এদেশে রয়েছে, যাকে ‘ধল’ বা ‘ফাণ্ড বলা হয়, 
এগুলি অত্যাচারমূলক সূদী প্রথা, যা রিবা আল-ফযলের অন্তর্ভুক্ত ৷ 
অনুরূপভাবে মেয়াদ ভিত্তিক খঝণ দিয়ে তার উপর অতিরিক্ত অর্থ আদায় 
করার যে সুদী প্রথা রয়েছে, তা রিবা আন-নাসীআহ্‌র অন্তর্ভুক্ত । সবগুলিই 
পরিত্যাজ্য । একইভাবে ব্যবহৃত পুরাতন স্বর্ণের বদলে নতুন স্বর্ণ নেওয়ার 
সময় ওষন ও মূল্যে যে কমবেশী করা হয়, সেটাও নিষিদ্ধ । বরং এটাই 
সঠিক যে, পুরাতন সোনা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে নতুন সোনা ক্রয় 
করতে হবে। 


উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 3 
| ‘সূদ হ’ল বাকীতে’ ৷ অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, Wo LLY 
‘হাতে হাতে নগদ লেনদেনে কোন সুদ নেই’ ৷** উবাদাহ বিন ছামেত 
(রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, Go ois CAE By. 


2 US Boks US nes ‘যখন দ্রব্য ভিন্ন হবে, তখন তোমরা 


যেভাবে খুশী ক্রয়-বিক্রয় কর, যখন তা হাতে হাতে নগদে হবে’ ৷*২ অর্থাৎ 
স্বর্ণের বদলে রৌপ্য, চাউলের বদলে গম, মাছের বদলে গোশত ইত্যাদি 
জায়েয । 


সূদের পরিণতি : 

(১) সুদ সমাজকে নিষ্বস্ব করে : আল্লাহ বলেন, ০৮9 ৬% 4 ০ 
শট ৭ ৰ ১ এ ০৬৩০) ‘আল্লাহ সূদকে সংকুচিত করেন ও 
ছাদাক্বাকে প্রবৃদ্ধি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠকে 


৬০. মুসলিম হা/১৫৮৪, মিশকাত হা/২৮০৯ । 
৬১. মুত্তাফাক্‌ ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২৮২৪ । 
৬২. মুসলিম হা/১৫৮৭ । 
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ভালবাসেন না’ (বাকারাহ ২/২৭৬) । আব্দুল্পাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হ’তে 
বৰ্ণিত রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ০ £3০ ৩৪ শৰ Ul 
fr ol ‘সূদ যতই বৃদ্ধি পাক, এর পরিণতি হ’ল নিঃস্বতা’।** কেননা এতে 
সূদগ্রহীতাই কেবল ফেঁপে ওঠে ৷ যাদের সংখ্যা কম৷ কিন্তু সূদদাতা ক্লিষ্ট ও 
নিঃস্ব হয়। যাদের সংখ্যা অধিক । সূদে তাদের ক্রয়ক্ষমতা লোপ পায়। 
তখন সূদখোরের প্রাপ্য সূদ পরিশোধ হয় না। সে শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী 
হ’লে তার উৎপাদিত পণ্য অবিক্রীত থাকে। যার পরিণতিতে সূদখোরের 
সুদ ও আসল সবই ধ্বংস হয়। বর্তমানে পুঁজিবাদী আমেরিকার শতাধিক 
ব্যাংক দেউলিয়া ঘোষিত হওয়া যার বাস্তব উদাহরণ ৷ তাছাড়া নিউইয়র্কের 
ওয়াল স্ট্রীট আন্দোলন পুঁজিবাদী বিশ্বের ভিত কাপিয়ে দিয়েছে। যাদের 
বক্তব্য ছিল, শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষের খাদ্য মাত্র ১ ভাগ মানুষ শোষণ 
করে চলেছে সূদের মাধ্যমে, আমরা এর অবসান চাই । অথচ সূদের বদলে 
যদি যাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি চালু হ’ত, তাহলে ধনিক শ্ৰেণী তাদের সঞ্চিত 
ধনের আড়াই শতাংশ ফরয যাকাত হিসাবে দান করত ৷ তাতে হকদারদের 
ক্রয়ক্ষমতা বাড়ত ৷ যা দিয়ে তারা শিল্পপতিদের শিল্প খরীদ করত । ফলে 
শিল্পপতি ও তার শিল্প বাচত, গরীবও বাচত । 


(২) সুদী লোকেরা কিয়ামতের দিন শয়তানের আছর করা রোগীর মত 
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তারা (ব্বয়ামতের দিন) শয়তানের স্পর্শে আবিষ্ট রোগীর মত দণ্ডায়মান 
হবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সূদের মতই । অথচ আল্লাহ্‌ 
ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন। অতএব যার 


নিকট তার পালনকর্তার পক্ষ হ’তে উপদেশ পৌছে যায়, অতঃপর সে বিরত 
হয়, তার জন্য রয়েছে ক্ষমা, যা সে পূর্বে করেছে। আর তার (তওবা 


৬৩. আহমাদ হা/৩৭৫৪, ইবনু মাজাহ হা/২২৭৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৫১৮; মিশকাত 
হা/২৮২৭। 
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কবুলের) বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত । কিন্তু যে ব্যক্তি পুনরায় (সূদী 
কাজে) ফিরে আসবে, সে হবে জাহান্নামের অধিবাসী । সেখানে তারা 
চিরকাল থাকবে’ (বাকারাহ ২/২৭6) । 


(৩) সুদখোর আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী : 


আল্লাহ বলেন, 5 0) 2 8 015 BT GM GU 
2032 oF 87 ESSE AEE 


ID ELE mS ON Sl dl Lo Ps [236 Ld SOB me 
৩১১৮ ১7 ৩১; ১ 0/9: ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে 
ভয় কর এবং সূদের বাকী পাওনা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও’ । 
‘কিন্তু যদি তোমরা তা না কর, তাহ’লে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। অতঃপর যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে 
তোমরা (সূদ ব্যতীত) কেবল আসলটুকু পাবে। তোমরা অত্যাচার করো না 
এবং অত্যাচারিত হয়ো না’ (বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯)। 


অতএব হে সুদী মহাজন, হে দাদন ব্যবসায়ী, হে ব্যাংক ও এনজিও-র 
মালিকগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা কেবল খ্চণের আসলটুকু 
নাও ও সুদের অংশটি পরিত্যাগ কর । তাহ’লে তোমরা আল্লাহ্র কাছে এর 
বহুগুণ বেশী পাবে। যেমন তিনি বলেন, ০০০ ০ ০১% $৯০৪ ১) 
৮ 55% 40 40349: ‘যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঝণ 
দাও, তাহ’লে তিনি তোমাদের জন্য এটা বন্ুগুণ বর্ধিত করবেন এবং 
তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বাধিক প্রতিদান দাতা ও 
সর্বাধিক সহনশীল’ (তাগারুন ৬৪/১৭) এখানে যে ব্যক্তি খণের টাকার সাথে 
বাড়তি দাবী করে, সে হ’ল অত্যাচারী এবং যে ব্যক্তি বাড়তি টাকা দেয়, সে 
হ’ল অত্যাচারিত । 


উপরোক্ত আয়াতগুলিতে একথা পরিষ্কার যে, সূদ একটি অত্যাচারমূলক 
প্রথা। নগদে হৌক বা বাকীতে হৌক, খণদাতা কেবল অতটুকু ফেরত 
পাবেন, যতটুকু তিনি খণ দিয়েছেন। অতিরিক্ত নিলে সেটা সূদ হবে। খঝণ 
দিয়ে অতিরিক্ত নেওয়ার চুক্তি করলেও তা বাতিল হবে’ ।** যেকোন মানুষ 


৬৪. বুখারী হা/২১৬৮, ২৫৬৩; মুসলিম হা/১৫০৪; মিশকাত হা/২৮৭৭। 
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যেকোন সময়ে কপর্দকহীন হয়ে বিপাকে পড়তে পারে। তাই পরস্পরকে 
খাণ দিতে হবে মানবিক তাকীদে ৷ বাগে পেয়ে বা সুবিধা দেখিয়ে তার কাছ 
থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যাবে না । করলে সেটা সুদ হবে। 


জাহেলী আরবে আজকের মত ব্যক্তিগত খণের উপর যেমন সূদ আদায় 
করা হ’ত, তেমনি ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত মূলধনের উপর সূদ নেওয়া হ’ত। 
উভয় প্রকার সূদকে ‘রিবা’ বলা হ’ত। আর কুরআনে সেই রিবাকেই হারাম 
ঘোষণা করা হয়েছে। তাই প্রথমটিকে ইউজুরী (U5U)) এবং দ্বিতীয়টিকে 
ইন্টারেস্ট (In6ere50) বলে সুদ হালাল করার কোন সুযোগ নেই। 
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস ইসলাম কবুলের আগে ব্যবসায়ে পুঁজি 
খাটিয়ে সূদ নিতেন। এ ব্যাপারে তীর ব্যাপক প্ৰসিদ্ধি ছিল। রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে চাচার প্রাপ্য সকল সূদ রহিত করার ঘোষণা 


সূদের ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি : 


(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) 
এরশাদ করেন, যখন কোন সম্প্ৰদায়ে বা কোন জনপদে সূদ ও ব্যভিচার 
বৃদ্ধি পাবে, তারা নিজেরা আল্লাহ্‌র শাত্তিকে অবধারিত করে নিবে’ ।** 
আল্লাহ্র এই শাস্তি নানাবিধ হ’তে পারে। আসমানী গযব, যেমন অনাবৃষ্টি, 
ঝড়-বঞ্রা, উষ্ণ বায়ু, নানাবিধ রোগ-জীবাণু ও ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব 
ইত্যাদি । যমীনী গযব, যেমন বন্যা, খরা, ফসলহানি, ভূগর্ভস্থ পানি নেমে 
যাওয়া, ভূমিকম্প, দাবানল ইত্যাদি । 


এছাড়া আখেরাতের শাস্তি হবে অত্যন্ত মারাত্মক । যেমন- 


(২) হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(ছাঃ) ফজরের ছালাত অন্তে আমাদের দিকে ফিরে বসতেন এবং বলতেন 
তোমরা কেউ রাতে স্বপ্ন দেখেছ কি? কেউ দেখে থাকলে তিনি তার ব্যাখ্যা 
দিতেন । এভাবে একদিন বললেন, আমি আজ রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি, 
তোমরা শোন । অতঃপর তিনি বললেন, দু'জন লোক এসে আমাকে নিয়ে 
গেল৷ কিছুদূর গিয়ে মাঠের মধ্যে দেখলাম যে একজন লোক বসে আছে। 


৬৫. মুসলিম হা/১২১৮; মিশকাত হা/২৫৫৫ । 
৬৬. আহমাদ হা/৩৮০৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৬৩৪ । 
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পাশেই একজন লোক মাথা বাকানো ধারালো অস্ত্র নিয়ে দাড়িয়ে আছে। সে 
তার এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত সেটা দিয়ে চিরে দিচ্ছে। তাতে 
তার মুখমণ্ডল দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে ও পুনরায় জোড়া লাগছে। এভাবে ডান 
কান থেকে বাম কান পর্যন্ত এবং বাম কান থেকে ডান কান পর্যন্ত এ অন্তর 
দিয়ে মুখমণ্ডল চিরে দু’ভাগ করে দিচ্ছে। আর লোকটি যন্ত্রণায় চিৎকার 
করছে। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে আমি বললাম, এ ব্যক্তির এই কঠিন শাস্তি 
কেন? জবাবে তারা বললেন, সামনে চল। 


এরপর আমরা গিয়ে পেলাম একজন লোককে যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। 
আরেকজন দাড়ানো ব্যক্তি তার মাথায় পাথর মেরে তা চূর্ণ করে দিচ্ছে। 
অতঃপর লোকটি পাথর কুড়িয়ে আনার অবসরে মাথাটি আবার পূর্বের ভাল 
অবস্থায় ফিরে আসছে। অতঃপর পুনরায় তা পাথর মেরে চূর্ণ করা হচ্ছে। 
আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটির এ শাস্তি কেন? জবাবে তারা বললেন, 
সামনে চল। 


এরপরে আমরা এলাম মেঠে সদৃশ একটা বড় পাত্রের নিকট ৷ যার মুখ সরু 
এবং নীচের দিকে প্রশস্ত । পাত্রটির নীচে আগুন জ্বূলছে। যার ভিতরে 
একদল উলংগ পুরুষ ও নারী যারা আগুনের প্রচণ্ড তাপে দঞ্ধ হয়ে বেরিয়ে 
আসতে চাচ্ছে । কিন্তু পারছে না। আমি বললাম, এদের এরূপ শাস্তি কেন? 
জবাবে তারা বললেন, সামনে চল। 


এরপরে আমরা এলাম একটা রক্তনদীর কাছে। যার মাঝখানে একজন 
লোক মাথা উঁচু করে আছে। আর নদীর তীরে একজন লোক পাথরের খণ্ড 
হাতে নিয়ে দাড়িয়ে আছে। যখনই এ লোকটি সীতরে কিনারে উঠতে 
চাচ্ছে, তখনই তার মাথায় পাথর মেরে তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। লোকটি 
এভাবে রক্তের নদীতে সাতরাচ্ছে। কিন্তু তীরে উঠতে পারছে না। যখনই 
সে কাছে আসছে তখনই পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছে। যা পুনরায় 
ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, লোকটির এ শাস্তি কেন হচ্ছে? জবাবে 
তারা বললেন, সামনে চল । 


এবার কিছু দূর গিয়ে তারা বললেন, ১ম ব্যক্তি যার মুখ চেরা হচ্ছিল, সে 
হ’ল মিথ্যাবাদী ৷ ক্বয়ামত পৰ্যন্ত তার সাথে এরূপ আচরণ করা হবে। ২য় 
ব্যক্তি যার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছিল, এ ব্যক্তিকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা 
দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তা ছেড়ে রাতে ঘুমাত এবং দিনের বেলায় সে 
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অনুযায়ী আমল করত না । ক্ন্য়ামত পর্যন্ত তার সাথে এরূপ আচরণ করা 
হবে। ওয় ব্যক্তিরা যাদেরকে মাথা সরু বড় পাত্রের মধ্যে দেখা গেছে, ওরা 
হ’ল ব্যভিচারী ৷ ৪র্থ যে ব্যক্তি রক্তনদীর মধ্যে সাতরাচ্ছে ও পাথর মেরে 
যার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছে, ওটা হ’ল সুদখোর ৷ ... এবারে তারা নিজেদের 
পরিচয় দিয়ে বললেন, আমরা হ’লাম জিবরীল ও মীকাঈল । এবার তুমি মাথা 
উঁচু কর। আমি মাথা উচু করলাম । দেখলাম এক খণ্ড মেঘের মত বস্তু । 
তারা বললেন, ওটাই তোমার বাসগৃহ । আমি বললাম, আমি আমার 
বাসগৃহে প্রবেশ করব । তারা বললেন, তোমার বয়স পূর্ণ হওয়ার পর তুমি 
ওখানে প্রবেশ করবে’ ।** 


মনে রাখা আবশ্যক যে, ‘নবীগণের স্বপ্ন অহী’ ।*” আল্লাহ আমাদেরকে 
সূদের মহাপাপ থেকে রক্ষা করুন-আমীন! 


আমাদের প্রস্তাব : 


ব্যাংকগুলিকে সত্যিকার অর্থে মুশারাকাহ ও মুযারাবাহ-এর ইসলামী 
পদ্ধতিতে পরিচালনা করুন এবং এর পক্ষে সরকারী ও সামাজিক 
পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করুন কারণ বহু অলস টাকা পড়ে আছে, যার কোন 
সদ্ব্যবহার নেই । আবার অনেকে ব্যবসা জানলেও তাদের মূলধন নেই । 
এক্ষেত্রে ব্যাংক যদি আমানতদারগণের টাকায় লাভ-লোকসান চুক্তিতে 
সঠিক অর্থে ব্যবসা করে, যাকে ইসলামী পরিভাষায় ‘মুযারাবাহ’ বলা হয়, 
তাহ’লে দেশের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, 
অবসরভাতা ও পেনশনের সমস্ত টাকা ব্যাংকেই জমা হবে। এছাড়াও 
যেকোন হালাল উপার্জন পিয়াসী ব্যক্তি তাদের টাকা ব্যাংকে রাখবে । 
দেশের ধনিক শ্রেণী ও সরকার পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে এবং দেশের 
সত্যিকার অর্থনৈতিক কল্যাণের স্বার্থে এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নিবেন বলে 


আমরা আশা করি। 
সূ সূৎ সূং সুর 
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৬৭. বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১ 'স্বপু’ অধ্যায় । 
৬৮. বুখারী হা/১৩৮, ৮৫৯; তিরমিযী হা/৩৬৮৯ ৷ 


